সুচী পত্রা 


নলিনীবাল। তঙ্জ চৌধুরানীকে আমার এই প্রশ্থের সক... . 
স্বামিত্ব বিক্রয় করিয়াছি। এই *মপিপুরের ইতিহাসের" ৯ম সংগ্করণে 
“্রীদু প্রণীত” এইরূপযাত্র লেখা ছিল। কিন্ত এই ২য় সংহ্করণে, 
যদিও প্রকৃতশ্হ। দিলাম । 
থাকি, তথাপি ইহা যে ভবিষ্যতের 1৭। ৩ ৩ক্তম উপাদ।স। ২ৎ 
সন্দেহ নাই। 
পাঠক মহাশয় ইহার মধ্যে এমন বিবরণ ও অনেক পাইবেন, যাহা 
এ পর্যান্ত কোন পুস্তক বা! সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। এবং 
ইহাতে এমন সকল ্তিহাসিক ঘটনা আছে, যাহা নবন্যাস ও নাটকের 
স্তায় কৌতুহলোদ্দীপক ও চিত্তরঞ্জক হইতে পাঁরিবে-_ অথচ তাঁহার এক 
বর্ণ ও সত্য ভিন্ন নহে। পুজ্থান্ুপুশ্বরূপে আলোচনা করিয়! এবং সম্ভব- 
মতঃ তত্ব লইয়াঃযাহ]1 কিছু সত্য বলিয়। পিশ্বাস হইয়াছে, তাহাই কেবশ 
লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে । এই পুস্তককে দ্বিভাগে বিভক্ত করা গেল-- 
সাধারণ ইতিহাস ও দলীল বিভাগ । দলাল [িভাগটী মনোযোগ পূর্বক, 
পাঠ করিলে রাজকীয় কার্ধ্য-পরম্পরার সুত্র ও শৃঙ্খলা উত্তমন্ধপেই 
বোধগম্য হইবে । 
সচনাকালে সংবাদপত্রে যত পৃষ্ঠা হইবে বলিয়া! বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাষ, 
লিখিতে লিখিতে পুস্তকখানি বৃহত্তর হইয়। পড়িল--ছবিও বেণী বই 
কম হয়নাই। 

. বিশেষ কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ 
লেখক শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু* মনোমোহুন বস্থ মহাশয় এই পুস্তকেব্র 
আদ্যোপান্ত সম্পূর্ণরূপে সংশোধন ও উপযুক্ত ভাব-প্রকাশক শব্দাবলী 
সন্পিবেশ পূর্বক গ্রন্থকারকে চির বাধ্যতা খণে বদ্ধ করিয়াছেন । 


গ্রন্থতীর | 2» 
* কলিকাতা কার্তিক, ১২৯৮ সান । 
দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 


ধাহারা এই মণিপুরের ইতিহাপ পড়িযাছেন ভীহারা সকলেই পপেন, 
বই খানি বেশ--অতি চমতকার । নি স্ব ভান খই হইলে কি হইঝে। 


চি 


জি ॥ ২২০৭৩ প।ধারণের জুবিধার্থ মূল্য 
ধা্ধ কল! হইল ন'। এবার পুস্তকখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্ 
বিশেষ যন্র করিয়াডি। এক্ষণে পাঠক পাঠিকাগণের চিত্তরঞ্জন করিতে 
গারিলেই আমার বর ও পরিশ্রম সফল হয়ূ। 


মা ] প্রকাশিক। 


৩* অগ্রহায়ণ ১৩১৬ সাল। 
গ্রন্থকারের নিবেদন। 


বঙ্গের সুবিখ্যাত গ্রন্থকার শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু মনৌমোহন বনু 
মজাশয় চিরদিনই আমার পরম পূজনীয় ব্যক্তি । আমি বরাবরই তাহাকে 
নিতান্ত আপনার বণিয়া জানি। কাল প্রভাবে তিনি এখন অতি বৃদ্ধ 
ও প্রায় চলচ্ছক্তি হীন হইয়াছেন। তাহার অন্থুরোধে আমি কয়েক- 
খানি পুস্তক লিখিরাছি। এক্ষণে আরও নানারূপ গ্রন্থ তাহার অন্থু- 
করণে রচন! করিতে পাৰিলে তাহার প্রতি যথার্থ সন্মান ও ভক্তি প্রকাশ 
করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেরূপ শক্তি ও অবসর আমার নাই। 
' ভথাচ মনোমোহন বাবুর নামানুসারে যে দেশ বিখ্যাত “মনোমোহন 
লাইব্রেরী” প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার গহিত'আমার এই “মণিপুরের ইতি- 
হাসের” চির সন্বদ্ধ থাকে, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। তঙ্জন্য উ্ত 
লাইব্রেরীর বর্তমান স্বতবািকারিণী মনোমোহন বাবুর পৌঁ্রী--প্রীমভী 


ুটী পত্র 


নলিনীষালা ভঞ্জ চৌধুরানীকে আমার এই প্রচ্থের দ*_. 
স্বামিত্ব বিক্রয় করিয়াছি। এই “মপিপুরের ইতিহাসের” টম সংস্করণে; 
“শ্রীমু- প্রণীতা? এইরূপমাত্র লেখ! ছিল। কিন্তু এই ২য় সংস্করণে 
আমার সম্পূর্ণ নাম দিলাম । 

কলিকাতা, ] 


রাবার মুুন্দলা চৌনুরী। 


'শ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৷ 
নু (শ্বরচিত ) 

আমার নিবাঁস বর্ধমান জেলার অন্তঃর্গত বাহারপুর গ্রামে । আমা- 
দেব গ্রাম ছোট হইলেও বেশ জানিত ও গণিত পল্লী । আমাদের গ্রা্ 
সাতগাছিয়৷ থানার এলাকাধিনু। ইস্ট ই্ডিয়। রেল পথের, মেমারি 
ষ্টেসনের ১ ক্রোশ উত্তর পুর্ব দ্রিকে আমাদের গ্রা্ পর্য্যন্ত বাধা পাকা! 
রাস্ত। এবং আমাদের নিজ গ্রামেই একী মধ্য শ্রেণীর ভাল ডাক- 
খর আছে। * বাহারপুরের পরম ধার্ষ্িক সদ্রাশয় ও সদাত্রত পরায়ণ 
জমিদার ৮ গোপী মোহন চৌধুরী, মহাশয়ের জ্োষ্ঠ পুত্র শ্বধন্্পরায়ণ 
« রাঁধাকুষ্ট চৌধুরী মহাশয়ের জ্যোষ্ঠপুত্র আমি । নদীয়া জিলার অস্তঃ- 
গত রাণাঘাট নিবাসী পরম ধার্ট্িক ও কার্ষ্যদক্ষ বিষয়ী ৮ রাম মোহন 
মিআ্জ মহাশঘ মার মাতামহ। আমি জাতিতে কায়স্থব-_ঘাস ঘোব 


 ২৬শ্‌ কেলেনের জলে কৃষিকাধর্য পরিচালনের সুব্যবস্থার 
জন্য প্রায় লঙ্ষু টাকা খরচ করিয়াছি। তাহাতে এই প্রায় অনানৃষ্টির 
যুগে আজি ২২--২৩ বংসর কাল যাবং সাধারণে চাষের ও ম্রান পানের 
জল পাইয়া ষে কি উপকৃত হইতেছে, তাহা এখানে লেখা অনাবশ্যক | 
বাঞ্গালা দেশের বর্তমান ইংরেজ গবর্ণমেন্ট এ সম্বন্ধে ইডেন কেনাল 
ইরিগেশন ব্্যাক্টি নামে যে আইন প্রস্তত করিয়াছেন তাহার প্রথম মুস-. 
বিদাকারক ও সর্ববপ্রধান উদ্যোগ কর্তা আমি । এই কার্যোর জন্য তদা- 
নাস্তন কমিশনার (ধাহার নামানুপারে দাক্জিলিঙ্গে লাউহস জুবি্লী 
সেনিটেরিয়ম স্বাস্থা নিবাস প্রতিটত হইয়াছে ) মহোদয় আমাকে “রায় 
বাহাদুর” 'উপাধি দিতে চাহিয্বাছিলেন, কিন্তু আমি সবিনয়ে তাহাতে 
অসন্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমার এ কার্ধ্য সন্ধে পূর্ববঙ্গ ও 


আসামের বর্তমান লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর মহামান্য শ্রীযুক্ত এল্‌ হেয়ার 
সাহেব বাহাছুর বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ভিনি কিছু দিন 


আমাদের বর্ধমান জিলার কালেক্টর ছিলেন । শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেব 
মহাশয়ের বিরদ্ধে আজ কাল অনেক কথ! শুনিতে পাই কিন্তু আঙ্গি 
তাহার তীক্ষতৃদ্ধি, কার্ধ্য দক্ষতা), দেশোপকার প্রিয়ত ও সদাশয়তায় 
সে সময় মোহিত হইয়াছিলাম । তিনি .বধন কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গের 
_লেপ্টনান্ট গভর্ণর ছিলেন সে সময়েও আমার নিজের কোন কার্ধ্য 
সন্ধন্ধে তাহার উত্ত গুণের পরিচয় পাইয়াছিলাম। এই স্বদেশী আন্দো- 
লনেরণর্দনে বাঙ্গালী পাঠক আমাকে নরকে, পাঠাইলেও নামি সত্য 
কথা .ব্লিতে বাধ্য। : এই দ্বিতীয় সংস্করণকে সর্বাঙ্গ হুন্দর করিবার 
জন্য যেরূপ সময়ক্ষেপ .ও পরিস্রম' করা উচিত, ছিল হুর্ভাগাবশতঃ 
তাহা আমিপারি নাই। | 


সুচী পত্রা 


(ইজ্ছাস) 


৯ম অধ্যায় _ অবস্থান, চতুঃসীমা, বিস্তার, প্রান্কৃতিক ৃষ্, 
পর্বত, হৃদ, নদী, গহ্বর, নিব র, বাহভাব, অরণ্য ও বৃক্ষাদি, 
স্কুগবন, মণ্ডপ লে ১১৯৬ পৃষ্ঠ] 

২য় অধ্যায়_ লোকসংখ্যা, জাতি ও রর আকৃতি, প্রকৃতি, 
আচার, ব্যবহাঁরাদি, ক্রীড়া কৌতুকাধি, ভাষ! ও শিক্ষা গ্রাম্য ও 
বন্ত পশ্থাদিঃ সরিস্থপ, পক্ষী টি ..9১-৯৯ 

৩য় অধ্যায়__কৃষি, ফলমূল, বনাফলাদি, মৎস্য মংস, বনজ ও 
শিল্পজ পণ্যদ্রব্য, : বাবসা! বাণিজ্য, বিনিময়ের নিদর্শন, লবণ, 
খনিক্গ পদার্থ ও প্রস্তরাদি ঃ ₹৩০-০৩৭ 

গর্ঘ অধ্যায়__রাজধানী, সনিপুরীদের অবস্থা রাজধর্ঘ, রাজন? 
দরবার, বিচার, রাজদণ্ড, ছুঃখ-নিবারণ ব্যবস্থা, সুবিধার বন্দ" 
বস্ত;, জলবাসু, রাস্তা, সৈন্য মহারাজের জাধিপত্য, ব্রিটিশ 
ররেসিডেন্সি ৮৪৫ ৪৯ ৩%--৬ 

৫ম অধ্যায়_ প্রাচীন প্রসঙ্গ ০, 

৬ষ্ঠ অধ্যায়__কতকাল, মুসলমান, পর্ডগীজ,। ফরাসি ও. 
ইংরাজ, ইংবাজের ব্যবস্থা ও সৎগুণ, বঙ্গের ছুববস্থা, মোগল” 
সাম্রাজ্য ও বঙ্গের নবাব, ইংরাজের আধিগতা, মখিপুরের ির- 
স্বাধীনতা ্র 1. €৪--৬২ 

“ম অধ্যায়__পঞ্গের কনধা পাহেবা। জয়পিংহ) ইংরাজের 
পরিচয়, ব্রন্ষের প্রতি এ কোপ, িপুরে " কোম্পানির 
সিপাহী : ০৮৪ » ৬২7৮৮ 
৮ম অধ্যায়__গম্তীর সিংহ, ষ-সমর, ইংরাজ-সাহাযয, প্রথম 
ও দ্বিতীক্জ সন্ধি, সেনাপতি নরসিংহ, শত্রটিশ রেঁসিভেন্সী, স্থাপিত, 
দেবেভ্রের ষড়যন্ত্র, চক্ত্রকীর্তির নির্বাসন, 'নরসিংহ : মহারাজা, 
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কোন দেশের ইতিহাস পড়িতে হইলে, সে দেশ কোথায়, ভাহাষ্জে 
পর্বত, হুদ, নদ, নদী ও ভূমির অবস্থা কিরূপ, স্বভাব ও শি্প-জাত 
পদার্থ কি প্রকারের, অধিবাসীর সংখ্যা কত ও কিরূপ আকুতি প্ররু- 
তির লোক তথায় বাস করে, ইত্যাদি বিষয় জানিতে শ্বভাবতঃই 
কৌতুহল জন্মে। ফলতঃ এ্রতিহাসিক বিবরণ সম্যক উপলবি' পক্ষে 
এসমস্তই অবগত হওয়া. দিতান্তই আঁবস্বাক। অতএব আমর! সর্ঘাণে 
যণিপুরের ভৌগোলিক, নতি টি বিবরণাদি পাঠকমণের 
গোচর-করিব 1. পু 

অবস্থান--মণিপুর চির ববীদিৰ পার্ক- 
তীয় ত্রিপুরার ঠিক উত্তরপৃ্ব "কোণে অবস্থিত এখং উভ্ রাজ্যের 
প্রান্ত সীম্বয় মধ্যে, ১৪১৫ ক্রোশ মাত্র 'খ্যবধান। গম পথ থাকিলে, 
পূর্ববক্গের ময়মনপিংহের 'সহর হইতে শিলচর বা কাছাড় 'পার. 
হইয়া, সহজেই মণিপুরে চযাগুধী, যাইত । 'ম্বমনসিংহ হইতে! : 
চর-পর্ধযস্ত একটি গরঙ্জ রেখা, টানিরা, সেই রেখ। পূর্বদিকে বন্ধক: ৷ 
ক্বরিয়া। দিলেভাহা "ঠিক মণিপুর রাক্গধানী-বা.তাহীর “নিকট দর রর 
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্াইবে। শিলচর হইতে মণিপুর রাজ্যের পুর্ববসীমা ৮১৭ ফ্রোশ 
মাত্র দূর এবং মণিপুর সহরটা ২০২২ ক্রোশের বেশী অস্তরে হইবে 
না। প্ীহট্র কইতে ঠিক পুর্ববাভিযুখে গেলেই মণিপুর রাজ্যে উপ-- 
নীত হওয়া যায়। শ্রীহট ব' শিলচর হইতে উত্তর ব্রঙ্গের রাজধানী 
'মান্দালর পর্যন্ত রেলওয়ে চালাইতে হইলে, মণিপুর রাজ্যের মধ্য 
'দিয়া লইয়া যাওয়াই সুবিধা, । 

চতু্মীমা-_মণিপুরের উত্তর সীষ! নাগা-পাহাড় বা নাগাপর্ববত- 
জেলা এবং খিভির নাগাজাতির অনাবিষ্কত পার্বত্য প্রদেশ সমুহ । 
পশ্চিম সীখ! ব্রিটিশাধিকৃত ভারতের কাছাড় জেলা। পূর্বসীমা 
উত্তর ব্রন্মের শান প্রদেশ। দক্ষিণ সীমা সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট নহে; 
সে দিকে লুসাই, কুকি ও সৃতি জাতীয় অনার্ধ্য €লাকের দেশ । 
এই প্রদেশ ও মণিপুর রাজ্য যধ্যে স্বাভাবিক সীমা' বিশেষ কিছুই 
নাই এবং মনুষ্য কতৃকিও কখন বিশেষদপে কিছুই নির্দিষ্ট হয় 
নাই এই সকল জাতির উপর মপিপুরেশ্বরের সামঘ্সিক প্রভুত্ের 
হাস বৃদ্ধি অনুসারে সীমার ধর্বতা বা বিস্তৃতি হইয়া থাকে। সুতরাং 
মাণে এইরূপ কথা থাটে। ত্রহ্ষদেশ যখন স্বাধীন ছিল, তখন পূর্ব 
সীমারও সর্বদা গোলবোগ ঘটিত। ১৮৩৪ সালে ইংরাজ মধাস্থৃতা 
করিয়া, কুবৌ, উপত্যকা হইতে ঠিক উত্তর দ্বিকে একটি আম্ু- 
মানিক, রেখা কল্পনা করেন এবং জহাই ব্রন্ধ ও মণিপুর রাজ্যের 
সীম! বিয়! স্থিরীকুত হয়। ইহা পেন্বার্টনের সীমা-রেখা' বলিরাই 
প্রসিদ্ধ। এইরূপে কতক দিন চলে” কিন্তু পূর্বাঞ্চলে ব্রহ্মা 
বারত্বার দৌরাত্ম্য করায়, ১৮৮১ সালে ব্রহ্ম ও মনিপুরবাজের সম্মতি 
কমে ভারত গভর্ণমেপ্ট আরার মধ্যস্ব হইয়া, একটি সীমাসমিকি 


মণিপুরের ইতিহাল। শু 


€স্বাউগ্ডীরি কমিশন ) নিযুক্ত করেন। দেই লমিতি, আঙ্গোচিউ 
পর্থঘত প্রেণীর শিরোদেশ হইতে সিরোইফেবার গিরির শিখবদেশ 
পধ্যস্ত ্বভাব-সষ্ট সহজ-তোধ্য সীমাঁব্্খা নিদিষ্ট করিব দেন। 
ইংরাজ-ভারতেধ পূর্বাঞ্চলে মণিপুর এবং আর একটি স্বাধীন 
বা অদ্ধ স্বাধীন বাঁজ্য আছে । সেটি পার্বত্য ত্রিপুরা । স্বাধীন ত্রিপু- 
বার আনভন খণিপুরেধ প্রায় অর্দজেক। ময্মসক্সিংহ, শিলিগুড়ি বং 
ঢাকা হইতে ব্রহ্গরাজধানী মাদ্দালয় উদ্দেশে শয-লিক্ষেপ করিলে, 
সেই শখ কে স্বাধীন বিপুরার উপর গ্ষিয়া যাইতে হয়। এইরূপ 
ংগৌহাটি, শিলং, শ্রীহট্ট বা শিলচর হইতে নিক্ষিপ্ত শর, মণিপুরি রাজোর 
মধ্য দিয়া গিরা তবে মান্দালয়ে পৌছিবে। স্বাধী্দ ত্রিপুরা টতু- 
ফ্রিকেই ইংরাঁজ-পরভৃত্ব শনৈঃ শনৈঃ স্থীপিত ও দুঁতীভূত হইয়াছে। 
মণিপুরের উত্তর, উত্তর-পুর্বধ ও দক্ষিণ দিকে মাগা, কক্ষি, লুসাই, 
সুতি প্রন্থতি জাতির অন্ন-পরিসর দেশ আছে বটে, কিন্ত এই সকল 
জাতি নাষে মীত্র স্বাধীন। ফলতঃ ভাহারা জঙ্গলী, অসভী, পাহা" 
ডীয়া বলিনাই স্বাধীন। অর্থাৎ সে শ্বাবীনতা, ভাহাদের 'শৌর্যা, 
বীর্য, বল, বিক্রমের ফল নহৈ, নিতান্ত নগণ্য খলিয়াই অগ্তাহ তাঁবে 
'দোনও-প্রতাপ ইংবীজের অক্ুগ্রহে ভাহা রক্ষী পাইতেছে | কিন্ত 
কারণে প্রবং নিবিড় বন, ছুর্গম পথ, ছুরারোহ গিঁিবস্ব, গভীঃ 
খুহা ও অনুক্বর! ভূমির কল্যা,ণ যতই ফেন হ্াধীক থাকুন না, 
আমাদের গন্ভ্ণমেন্টের কাছে নিশ্চয়ই ভীহীরী নতশির থাকিতে 
এধংপাকতঃ সকল বিষয়েই অধীনতা স্বক্কাত্র করিতে বাঁধা হইতৈছ্ছে. “ 
অতএব মণিপুর রাজোর উল্লিখিত সীমাগুলি, প্রকারাস্তিরে ব্রিটিশ. 
ঝ্বাঙ্গোরই অংশ। আবার ভূতপূর্ব ত্রবরাঞ্জ ধিবর অধিকৃত ছে 
এখন ব্রিটিশ সামাঙ্যনুক্ত এবং শান প্রদেশ উর ব্রচ্ে্ একটি, 
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বিভাগ রূপে গণা হওয়াতে, যধিপুরের পূর্বব সীমান্তেও ব্রিটিশ পতকা 
স-গৌরবে উড্ভিতেছে। আর পশ্চিম সীমার তো! কথাই নাই__সে' 
দিকে দপ্তবিধিপ্তিত, পুলিস-শাসিত ও সিবিলিয়ান-বিরাজিত কাছাড়- 
জেলা । অতএব দেখা যাইতেছে যে; সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে 
ব্রিটিশাধিকাঁর, মণিপুর-রাজাটিকে পূর্ব হইতেই খিরিয়াছিল, এখন, 
তো! অভিনব ব্যবস্থায় প্রকারান্তরে কবলিত করিতেছে । ইহ?" 
স্বাভাবিক-_প্রবলের সংঘর্ষে ছুর্বল নত হইবে বিচিত্র কি? লৌহ”. 
পাত্রের. সহিত মুগয় ক্ষুদ্র পাত্রের সর্ধবদ! সংঘর্ণণ ঘটিলে, যতই কেল' 
সাবধানে রাখ। হউক নীঁ, অচিবাৎ ভঙ্গ হইবেই হইবে । 
.. প্রতিভান্বিত পঞ্জাব-সিংহ মহারাজ! রণজিৎ সিংহ স্বীর প্রজ্ঞা-: 
চক্ষে ইহা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন “সব জপ হো যাগা 1. 
সমশ্র ভারতে তাহাই হইয়াছে ও হইতেছে ।:; 

বিস্তার_ উত্তর দক্ষিণে মণিপুর রাজ্যের সর্বাধিক দৈর্ঘ্য প্রায় 
১৮ ক্রৌশ এবং পূর্ব পশ্চিমে তত্রপ বিস্ততি প্রায় ১০ ক্রৌশ।. 
সমগ্র রাজ্যের পরিমাণ ফল প্রার ১৮০ বর্গ ত্রোশ হইবে। 

প্রাকৃতিক দৃশ্য-_ আসাম, কাছাড়, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্গ ব্যাপিয়া.ফে 
হর্ম ও বন্ধুর পার্বত্য প্রদেশ, তাহার ঠিক মধাস্থলস্থ উপত্যকা 
লইয়াই' প্রধানতঃ মণিপুর রাজ্য সংগাটিত। ইহার বিস্তার, পশ্চিম. 
সীমার দিক্‌ অপেক্ষা পূর্ব ভাগে কিছু অধিক ; মধ্যতাগে অপেক্ষান্তৃত 
কম; আবার, উত্তরাংশ হইতে দক্ষিণ দিকে অনেক: বেন্রী। . উপরে." 
আম দৈর্ঘ্য প্রস্থের গড় পরিমাণ দিয়াছি মবাত্র। তারতের মাঁন-... 
শট দিতে কতক হী বার মত 

: পূর্বেই বলিয়াছি মণিপুর পর্বতময় দেশ ; ইহাতে শত: শর্ড.। 
কুদ-বহৎ, সাহ, অধিষ্ক্যকা। ও উপত্যকা দেখিহ্ত .পাওরা। যায় | তন্মধ্ে, 
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রঙ্গ সী্যায় কুবো একটি বিখ্যাত উপত্যকা। কিন্ত সর্ধবপ্রধান উপ- 
ত্যকায় ঘণিপুতর রাজধানী দবস্থিত। সমগ্র পাজ্যে প্রার ১৮ লক্ষ 
বিঘা ভূমি আছে, তন্মধ্যে আবাদ-যোগ্য ভূমির পন্তিমাণ কিনল 
২ লক্ষ বিঘ! মাত্র হইবে। | 

যণিপুরের পর্্রতশ্রেণী সমূহ সাধারণতঃ উত্তর-দক্ষিণে সংস্থিত। 
গ্চাহাদের মধ্যে মধ্যে ব্যবধানও আছে এবং কোথাও বা! অন্ুচ্চ 
ক্ষু্রক্ষুদদ শৈল, মহোন্ড গিরিরাজির সংযৌজক শঙ্খল রূপে, পন্সি 
লক্ষিত হই! থাকে । পর্বত-শ্রেণী সকল দক্ষিণে, মণিপুর ছাড়ী- 
ইয়া, চট্টগ্রাম ও আরাকানের মধ্য দিয়া, ক্রমশ নিয় হইতে নিয্স- 
তর হইরা, পরিশেষে একবারেই মাটির সহিত মিশিয়ছে । ভীহ 
দের আকুতি গপ্রন্কৃতি বিভিন্র_কোথাও অত্যুত্রত মন্দির-চুড়ার স্যানধ 
কেবলই কঠিন শিলাময়, কোথাও বা মনোহর ঘন বনরাঁজি-সমাচ্ছন্ন, 
কোথাও বা অনুর্ববর, প্রশস্ত, প্রন্তরধণ্ড সবৃহে পর্দ্যাপ্ত। নিজ মণি- 
পুবু-উপত্যকার পশ্চিম দিকেই গিরি সকলের উপরিভাগ ঢালু 
ঘমাকারের এবং উপত্যকার পার্থদেশস্থ পর্বত 'সযূহের উদ্ধ প্রদেশ 
অপেক্ষাকৃত সমধিক সমতল ও দীর্ঘারত। তথায় কৃষিকার্ধ্যও হইয়! 
খাকে। 

যণিপুরে স্বাভাবিক জলাশয় (অর্থাৎ হুদ) অন্পেক আছে । 
গিরি-শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ উত্তরাংশে অনতিবৃহৎ হ্রদ সকল 
দুই হয়।» পর্বতোপবিও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র হৃদ স্থান বিশেষে রহিয়াছে । 
রাজ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্দটার নাম লোগটাঁক | * পর্ধবত- 
€শ্রণী হইতে উপত্যকার 'দিক্কে যাইতে সম্মুখ ও দক্ষিণ ভাঁগে ইলাই 
সর্ব প্রথমে দৃষ্টি: আকর্ষণ করে। পার্থস্থ অনুচ্চ পর্বত নিচয়, 
সাহার ছলে -প্রভিবিঘিত:.হইন্ঘা “আতি স্ুন্বর দেখায়। লোগটাক 


সলাত 
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হ্দের দক্ষিপ তীর, পর্ববত-পাদ-মূল পর্যযন্ত' অকধ্তি পতিত ভূমি 
কুশ, কেশে, হূর্বা প্রভৃতি নান। প্রকার ঘাসের জঙ্গলে আচ্ছাদিত, 
সে দিকে বৃক্ষার্দি প্রায়ই নাই। 

লোগটাকের উত্তর ও পূর্বদিকে গ্রাম ও নগরাদি বিরাক্ত করি- 
তেছে। উত্তর দিকের এক কোৌণে রাঁজধানী মণিপুর অবস্থিত । 
সহন্বের অনতিদুরেই গিরিরাঁজি পরিশোভমান । এ বিভাগে বৃক্ষাদি 
বিস্তর আছে এবং ইহাই সর্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ স্থান। 

যণিপুরে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের মত বৃহৎ নদী একটিও নাই, কিন্ত 
দামোদর ও রূপনারায়ণের মত খরবেগবতী নদী কয়েকটা আছে। 
কাছাড় হইতে মণিপুর যাইতে হইলে যে সকন নদী পার হইতে 
: হয়, তাহাদের নাম জিরি, যুক্ত বরক" ইরং, লেংৰা ও লেঙ্লিটাকা । 
জার, ব্রিটিশ ও মণিপুর রাজ্যের পশ্চিম সীমা নির্দেশ করিস্বীছে। 
ভ্িরির যে স্কল্পে গতর্ণঘেন্টের রাস্তা অতিক্রম করিতেছে, সেখানে 
নদীর বিস্ততি ৮০৮৫ হাতের বেশী নহে। অজয় বাঁ ময়ুরাক্ষি 
নদীর সহিত জিরির তুলনা হইতে পারে। শীত ও গ্রীষ্মকালে, 
জিরিত্ে হাটিয়া, পার হওয়া যায়) কেবল বর্ধাকালেই খেয়ার প্রয়ো- 
ভন হয়। জিরির পুর্ব দিকে মুক্রু নদী। ইহা জিরির সহিত প্রায় 
সমান্তরালভাবে প্রবাহিত, ইহার জল অভি নির্মল 2 বর্ধাকালে 
ইহা প্রচও গতিতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। অন্য সময়ে যুক্রু 
হাটিয়! পার হওয়া, ষ্বায়। যণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলে, বরকই সর্ববা- 
পেক্ষা, ধৃহৎ, গণ্য নদী। মুক্রুং ইরাং ও তিপাই নদী, 'লুশাইদেশ 
হইতে প্রবাহিত, হইয়া, রাজ্যের উত্ত্রাংশ বিধৌত করিয়া, বরকের 
অহিত যিলিয়াছে। আরও নিয়ে জিরির জল বরকে আসিয়ঃ 
পড়িতেছে। বরক নদীতে (অনেক দুর, পর্ন) প্রায় বারমাসই 
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নৌকা চলে। শীত ও প্রীক্ষকালেও বরকে এক কোমর গভীর জল 
থাকে । যণিপুর রাজধানীর নিকট দিয়া একটি নদী প্রবাহিত 
হইয়াছে, তাহাকে “মণিপুর” বলিয়া থাকে । “মণিপুর” ইরাবতীভে 
আম্্রসমপ্পণ করিয়াছে । মণিপুর রাজ্যের নদী সকল উত্তর, উত্তর- 
পৃর্বব বা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ পর্ববত সমূহ* হইতে উৎপন্র হইয়া, 
প্রায়ই উত্তর ত্রদ্ষের নিংখি বা চিও-উইন নদীর সরহত মিলিত 
হইয়াছে । তিনটি নদী শোগটাক হদে গননা পড়িয়াছে এবং একটি 
মাত্র তাহার জলন্বারা পরিপোধিত হইয়া?) উপত্যকা! অতিক্রম করিম! 
মণিপুর রাজ্য ছাড়াইয়া, দক্ষিন দিকে চলিয়া গিয়াছে। ইহা! ভিন্ন 
মণিপুরে শত শক্চ থাল ও 'জোল আছে-বর্ধাকালে সে গুলি পর্বত 
সমূহের গাত্র ,বেড়িয়া, পাদ-প্রক্ষালন করিয়া, উপত্যকার রস ও 
শৌত! বাড়াইয়া, কল কল শক্ে, মৃদ্ধু মন্দ বাঁ তীব্র গতিতে প্রবা- 
হিত হয় ; অন্য সময সে গুলিতে বারি বিশ্কু মাব্রও থাকে না। 

মণিপুর রাজ্য মধ্যে এমন স্থান বিরল, যাহার ২৩1৪ ক্রোশের 
মধ্যে পর্ধবত-শ্রেণী বা পৃর্বক্‌ পর্বত নাই। সে সব ভূধর শ্রেণীর 
পৃথক্‌ পৃথক আখ্যা এবং অংশ বিশেষের পৃথক পৃথক নাষও আছে । 
ঘষে পর্ধত বা তাহার যে অংশ ঘে জনপদ-সত্রিহিত, অনেক সমর 
সেই স্থানের নামানুসারেই *তাহার নাম করণ হইয়াছে । অনেক 
পর্বতেই কন্দর ও গহ্বর দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ৪1৫টি বৃহদায়তন ও 
প্রসি্ধ। *সে পব গুহার মধ্যে ১৫৯২০* লোঁক বিনা রেশে বাস 
করিতে পারে। বিশেষতঃ সীমান্ত প্রদেশে এমন একটি বিশাল 
হব আছে, যাহার প্রস্তরাচ্ছাদিত সুদুঢ় ছাদের তলে ৭৮ শত 
লোক পরম স্থখে সমবেত হইয়া যজলিস করিতে পারে । 

নির্ঝর ও প্রত্রবশ_ঘণিশুর রাঙ্গোর পর্ত-শ্রেণীর গান্্ ও 


৮ । প্রথম অধ্যায়া, .: 
শিখর দেশ তেদ করিয়া, অনেক গুলি জল-প্রপাত অতি সুন্দর দৃশ্ঠ 
প্রদর্শন করে। আবার কত নিঝর কুষ্ণ-অঙ্গে শ্বেত মেখলার 
স্যার শোভা ও ?শত্য বিস্তারিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছে। তন্মধ্যে 
কয়েকটি দেখিতে বড় সুন্দর । অধিকাংশ নিঝ'রই মুদ্বতৈজে, 
শ্রুতি-মধুর শবে হাদরে . প্রফুল্লতা জন্মায়। কোন 'কোনটি বা 
প্রচণ্ড বেগে ও গভীর নিনাদে স্বীয় সজীব্তী ও প্রাধান্যের পরিচয় 
দেয়। আধার পর্বত-দেহ ও সমতল ক্ষেত্র হইতে অনেকগুলি 
উৎস উৎপন্ন হইয়া কি মনোপ্রম ক্রীড়াই প্রদর্শন করে। এই 
সকলের প্রাচ্য ও সাহায্য বশতঃই মণিপুরের নদ নদী ও অন্যান্ত 
জলাশয় দারুণ শ্রীন্মের দুরন্ত উত্তীপেও প্রায় একবারে বারি- 
বিহীন হয়'ন)। ফলতঃ প্ররুতির ভরাবহু মধুর আকৃতি প্রকৃতি 
সন্দর্শনের বাসনা থাকিলে মণিপুরে যাও; তত্রত্য পর্বতঃ উপ- 
ত্যকা, অধিত্যকা, সানু, কন্দর, কানন, হুদ, নদ, নদী, উৎস, প্রত্রবণাদি: 
তোমার সে অভিলাষ সম্পূর্ণরূপেই পূর্ণ করিতে পারে । 

ভূমির বাহাতাব-_ দেশের উত্তর ( অর্থাৎ মণিপুর রাজধানীর ) 
দিক হইতে ভূমি ক্রমশঃ লোগটাক হ্রদ পর্য্যন্ত ঢালু হইয়া আসিয়াছে । 
হদের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভূতাগ ক্রমশঃ উন্তত। এই গোলটাক 
স্দটি মণিপুরের একটি প্রকাণ্ড সরোবর-বিশেষ এবং তাহারি চতুপাশ্স্থ 
পাহাড়ে যেন বাজাটি নির্মিত হইয়ছে। পাহাড় ভিন্নও উন্নত অথচ 
প্রান্ম সমতল ভূমি প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, সেগুটৈর অধি- 
কাংশই ষুদ্রাকীর, অল্পাংশ বৃহধায়তন। রি 

প্রাজ্ঞ ভূতম্ববিদেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অতি 'পূর্ব্বকালে সমগ্র 
মণিপুর-উপভ্যকাঁ জুড়ি একটি. প্রকাণ্ড হুদ ছিল.। কাঁলবশে 
সৃত্তিরাও প্রন্তরাদি সঞ্চয়ে, ক্রমশঃ তাহার চতুপার্ব পুরি! উঠিয়াছে 


মণিপুরের ইতিহাস । ২৬ 


স্ততরাং জলভাগ ক্রমশঃ অল্প পরিসর হইয়া, পরিশেষে বর্তমান 
লোগটাক হদে পরিণত হইয়াছে । লোগটাক এখনও নাকি ক্রমশঃ 
ধর্ধবাকৃতি হইতেছে। : জল ও স্থল লইয়া, প্রকৃতি দেবী পৃথিবী মধ্যে 
অনেক স্থানেই এইরূপ খেলা থেলিয়াছেন ও খেলিতেছেন এবং 
বোধ হয়, চিরদিনই খেলিবেন। | 
অরণ্য-পর্বতময় মণিপুর রাজ্যের অধিত্যক1 উপত্যকা প্রভৃতি 

বহু স্থলে বৃহদাকার বনম্পতিবাহ বিবাজিত ও অতুল শোভায় শোতিত। 
তাহাদের বহুদূর-প্রসারী সুবিশাল শাখাপল্লবমর সযুচ্চ শিরোদেশ 
নালিমার ঘন ঘটায় অতি স্বদৃশ্ঠ। কাছাড় ও মণিপুর উপত্যকা- 
দ্ব্ের মধ্যবর্তা, উত্তর-দক্ষিণে দিগন্তব্যাপী ভূধরনিচয় ঘন নিবিড়ারণ্যে 
সমাচ্ছন্ন । গিরিরটুজির পাদমূল হইতে শিখর-দেশ পর্য্যন্ত নানাজাতীয় 
ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষে মণ্ডিত। 

জলযান ও গৃহাদি প্রস্তত জন্য মণিপুরের পার্থ নিরিতা হইতে 
যে সকল বৃহৎ বৃক্ষ ছেদিত হইতেছে, তাহাতে কত যাইবে ? বৃহৎ 
বৃক্ষের বিশাল কানন এখনও অটুট অবস্থান্র আছে। 

বন্য বৃক্ষের মধ্যে নাগেশ্বর, জারুল, পারুল, বংশীবট ( ইহারই 
নির্ধাসে রবার হয় ), অর্জুন, ইন্্রষব, কেলিকদন্ব, তমাল, "ওক, তু'দ 
প্রস্ততি মহা-মহীরূহ.€( গবর্ণমেন্টের রাস্তার ধারে না থাকিলেও ) সর্বব- 
ত্রই প্রাপ্য । হীরক পর্বতশ্রেণীতে দেবদারু জাতীয় নানাপ্রকার 
মহোচ্চ বৃক্ষ তুষ্ট হইয়া থাকে | ব্রক্গ-সীমান্তে, কুবো উপত্যৃকান্ন 
মূল্যবান সেগুণ বৃক্ষ শত সহস্র বিদ্যমান । জঙ্গলের মধ্যে, কোন 
কোন স্থানে ঘন-বিশিষ্ট বংশীবটের* শাখা-পল্লবচয়বিনির্টিত কি সুচারু 
ছাক্সামুপ! আহা! কৌথাও- বা নাগেশ্বর চম্পকের - বহুদুর-ব্যাপী 
অপূর্বব কুঞ্জ। সুখের বসন্তে “তাহাদের স্বর্গীয় কুস্থম-সৌরভে চতু- 


১৩ প্রথম অধ্যায় । 


দিক আমোদিত ও ভ্রামকের যন প্রাণ পুলকিত করিয়া তুলে 
'অপরাহ্ছে বংশীবট-মগ্ডপে বসিয়া যিনি কখন সেই পরিমলের আঘ্থা' 
স্থখান্ৃতব ফরিয়াছেন, তিনি আর এ জীবনে তাহা ভুলিতে পাব্িবে, 
না। 

উত্তরাঞ্চলে, পর্ধবতব্যহের মধ্যে উপত্যকা বিভাগীয় তরুগণ অত্তি 
বৃহদাকার। সে সকল স্থানে বাশের ঝাড় প্রায়ই নাই। ক্ষুদ্র বৃক্ষও 
অল্প পরিমাণ মাত্র পরিলক্ষিত হয়। নতুবা মণিপুরের প্রায় অন্ট 
সর্বত্রই বংশগুচ্ছ, ঝণাটিগাছ, ঝাউবনাদি বৃহদ্বনম্পতিগণের সঙ্গে সঙ্গে 
অনুগত দীস দাসীর ন্যায় তাহাদের মুখ চাহিয়া যেন রহিয়াছে । 
তঙ্থাতীত, সহত্র প্রকারের লতা বল্পরী স্ত্রী-কন্ভাবৎ তাহাদের আশ্রয়ে 
ও অঙ্গে জড়াইয়া অতুল শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, এবং মানবদেহের 
ব্যাধিউপশমের পরম সহায় হইতেছে । কেবল, স্থানে স্থানে লতাঃগুল্স 
এত ঘন ও পাদপকুলের সহিত এত নিবিড়ভাবে সংগ্রষ্ট যে, তাহা 
পার হইয়! বন্তজন্তরাও যাইতে পারে না। কুত্রাপি বা বনলতাব্যুহ 
এরূপ আশ্র্য্য প্রকারে অস্থ্য্যম্পশ্ত মণ্ডপ-ঘর নিম্ীণ করিয়াছে যে, 
দেখিলে বিস্মিত হইয়া নর-শিল্পীকে ধিক্কার দিয়া, সেই পরমকারণ 
পরম শিল্পীর মযহিমাগানে হৃদয় ব্যগ্র হইয়া উঠে। 

মণিপুর ও ব্রহ্মের মধ্যবস্তাঁ ভূভগে- হীরক পর্বতশ্রেণীর গাত্র- 
দেশে-্বতাবজ চা বৃক্ষের বন দ্রেখিতে পাওয়া যায় । মণিপুর 
রাজ্যের নানা স্থানে বন্য নীল এবং রঙ-প্রস্ততোপযোগী নানা প্রকার 
বৃক্ষ বল্পবীও যথেষ্ট আছে। জিরি নদীর তীরবর্তী ও রাজধানীর 
নিকটবর্তী স্থান ভিতর, প্রায় আর'কোন স্থানেরই আরণ্য রৃক্ষাদি এ 
পর্য্যন্ত কর্তিত ও মানব-কার্য্যে ব্যবহৃত হয় নাই।, 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


অধিবাসী, বন্য ও গ্রাম্যজস্ত, পশু, পক্ষী প্রভৃতি । 


ভারত গতর্ণমেন্টের পরামর্শান্ুসারে। ১৮৮১ সালে মণিপুরের 
মহারাজা চন্ত্রকীর্ভি সিংহ, স্বীয় রাজ্যের লোক সংখ্যা করাইয়াছিলেন। 
সে সময় ২ লক্ষ ২১ হাজার ৭* জন লোক; মণিপুর রাজ্যের স্থায়ী 
প্রজ৷ ছিল । তন্মধ্যে পুরুষ ১১৯,৫৫৭ জন। স্ত্রী ১১১,৫১৩ জন। 
তবেই দেখা যাইতেছে যে মণিপুর রাজ্যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোক কিছু 
বেশী। তথায় সর্বস্তদ্ধ ৯৫৪ থানি গ্রাম এবং ৪৫৩৩২ টি বসত বাটা 
আছে। প্রতি অর্ধু-বর্স-ক্রোশ পরিমিত স্থানে গড়ে প্রায় ৬খানি গ্রাম 
এবং ২৭ জন করিয়া লোক বসতি করিয়। থাকে। গড়পড়তায় প্রতি 
গৃহে প্রায় ৫ জন করিয়া লোক হয় । 

ধর্ম ও জাত্যন্ুসারে, অধিবাসীদিগকে বিভক্ত করিলে দেখা যায় 


যে, মণিপুর রাজ্যে 
হিন্দু * ১,৩৯৮৯২  )  পলিটিকেল এজেন্ট ও তাহার সঙ্গে 
মুসলমান ৪১৮৮১ কয়েকজন খ্রষ্টান মণিপুরে বাস 
নাগা, কুকি, করে। ব্যবসা বাণিজ্যার্থে ছুই 
লুসাই প্রসৃতি বন্ত চারি জন বৌদ্ধও কথন কখন 
জাতি ৮৫,২৮৮ তাখায় থাকে । 
ব্যবসান্ছসারে, অবিবাসীগণের শ্রেণী বিভাগ করিলে, এইস্প 
ঈাড়ায়-__ 


(১) উচ্চ শ্রেনী-_(সর্বপ্রকারের রাজকর্মচারী, বিদ্বান, গুরু, 
পুরোহিত, বৈভ্ত ইত্যাদি )--১২১৬৯ পুরুষ, ২৮৫৮ স্ত্রী 


১২ ছিতীয় অধ্যায়। 


(২) সরাই ও বাঙগারাী: রক্ষক, ত্য প্রস্তুতি ৭৩২৪ পুরুষ, 
৭১৬৭২ স্ত্রী। 

(৩) খ্যবসায়ী_-( মহাজন, কুিয়াল, আড়তদার, বাহক ইত্যাদি ) 
৫৭ পুরুষ, ১৪,৮৬১্ত্রী& .. ও 

(৪) কৃষক, মেষপালক, (শোমহ্যাদি ও বরক্ষক প্রস্থতি-৫৯ ০৫৭ 
পুরুষ, ৫২৮৮০ স্ত্রী। | 

(৫) শিল্পী, কারিকর ও শ্রমজীবী । তে পুরুষ, ৯১৭ ভ্ত্রী। 

(৬) অন্তান্ত লোক "ও নিক্ষম্মার দল-_বালক, বদ্ধ ও অনির্দিষ্ট 
যাহাতে রি ধর। বন ৩১০ পুরুষ ৩২৩২৫ 
দাঃ 

জাতি ও বা হিন্দুর রাজ্য ; রাজ্বংশ বিষুমন্ত্রে উপা- 
সক। বিলক্ষণ অস্থৃতব হইতেছে, শ্রীশ্রীকষ্ের প্রাণসখা অর্জুনের পুন্র 
কীর্ভিবান বক্রবাহনের : সময় হইতেই মণিপুরে কষ্তনৃর্তির উপাসন! 
স্ারস্ত হইয়াছে। তথাপি, নবদ্বীপটাদের সাক্ষাৎ-ভক্ত গোস্বামী 
ঠাকুরের! সেখানে গিয়া, সেই বৈষ্ণবধর্ধের পুনরুদ্বাপন, সজীবতা 
সম্পাদন ও অনেকানেক স্থলে নৃতন বীজ বপন কত্রিয়াছেন। অধুনা 
কিন্তু যণিপুর-রাজার গুরুকুল বহরমপুর নগরে বাস করিতেছেন । 

রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে দেবালক্র, মঠ, ধশ্মন্দির প্রভৃতি বিস্তর 
'বিগ্রমান। সে সমস্তের, ব্যায় নিরবাহার্থ, মহারাজার সরকার হইতে 
নির ভ্‌ষি দেওরা আছে এবং নানা প্রকারে সাহায্য দ্রান করা হইয়া 
থাকে। হিন্দু মণিপুরীরাও তদ্রপ দেবকার্ষ্যে ও র্াটানে অর্থদানে 
সতত মুক্ত-হস্ত। খুষ্টধর্থের প্রোটেষ্টান্ট শাখা যেমন ইংলগের রাজ, 
খশ্মণ মণিপুরের বাজ, সেইরগ, হিলুধ্ান্তর্গত বৈল্তবী তত্ত্রের শাখা । 

হিন্দু মণিপুক্রীরা - প্রধামতঃ -পটি জাতিতে বিভক্ত । 
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উপঙ্জাতিও অনেক, .আছে। -বঙ্গের, ও.মপিগ্ুরের'জাতিবিভাগের মধ্যে, 
রিস্তর সাদৃশ্য আছে। রাজপরিবার, ক্ষত্রিয়--বক্ষবাহন-বংশসন্তৃত,. 
তস্তি্ হিন্দু অধিবাসীদের, মধ্যে-ক্ষক্রিয়ই অধিক। এই ক্ষত্তিয়েরা 
চন্দ্রবংশীয় বলিয়াই পরিচিত্ত হইয়ী থাকেন.।. ..স্ুদূর রাজপুতানার স্টায়, 
মণিপুর রাজ্যে ক্ষত্রিয় জাতির মানসন্রমূ যে ক্ষত্রিয় গৌরবে 
মণিপুর পরিপুরিত ও গৌরবাস্বিত। . বিতিন্রজাতির বিতিন্ন বাবসা । 
আমাদের দেশের . কোল, ধাঙ্গড়ের: মত, মণিপুরে একটি সর্ব্বনিকষ্ট 
জাতি আছে, তাহাদিগকে লোই. বলিয়া, থাকে 
অণিপুরে হিন্দুদিগেরই, প্রাধান্য অধিক..এবং তাহারাই দা ও 
সন্ত্রস্ত লোক । হিন্দু যণিপুরীধা. বেদ-বিহিত, শাস্ত্র ও প্রথানুসায়ে ধর্ম 
কম্মের অনুষ্ঠান ও, দেব-দেকুর অর্চনা, করিক)রাকে | শাস্ত্রোক্ত দেব. 
দেবী ভিন্ন ( বিশেষতঃ. ইতর শ্রেণীর মুধো:), আরও প্রায় তিন শত. 
নূতন দেব-দেবীর নাম গুনা যায়।. যাহাকে কলে কড়ি ও 
গুলি তাই । রঃ 
. অণিপুরে যে সকল মুসলমান, আবিনী আছে, তাহারা ্ঞাহা- রর 
দের পূর্বপুরুষ, বঙ্গদেশ--বিশ্লেষত্রঃ...স্মাসাম।, কাছাড়, চট্টগ্রাম হইতে 
কতক ৰং ব্রন্ধদেশ হইতে আমি, সেখানে, বসতি করিয়াছে । মুসল” 
যান রমণীর, পাগরিগ্রহণ .করিষাও ছনেকে, সে জাতির পরিপুষ্টি সাধক. 
হইয়াছে। . মুসলমানেরা চারি, শ্রেমিতে ব্তিজ্ত--সিপাহি'বাগানী, ্ 
ত্রধর ও বাসননিম্ধাতা। মনিপুরী মুসলমানেরা, শিল্পা, ুত্রী কোন, 
সঙ্রদায়দুক্তঘহে-ভাহাবা “করল এককতর-াল্লাকে জগদীশ্বর এবং 
গহন্মদকে তাহার, প্রেরিত সত উপ্োর, রর্তা বঙ্িগ্না জানে ও. 
মানে । এ * সক হস্ত 2: রর 
* লুসাই, না ওকি জাকির: নাস ও গার রি 


১৪ ছ্িতীয় অধ্যায়। 


'ভাহারা সাধারণতঃ এক দয়াময় পরমশক্তিকে বিশ্বীস করে--তধাঠ 
পর্বতে, কন্দরে, গ্রামে, জঙ্গলে, অসংখ্য ( মঙ্গলময় ও অনিষ্টকারী ) 
দেব ও প্রেতযোনি আছে ভাবিয়া, তাহাদিগকেও ভয় ধা! তক্তি করিয়? 
থাকৈ। তাহারা সে সকলকেই অসীম ক্ষমতাধারী বলিয়া বিশ্বাস 
করে, সুতরাং কাহাকৈও স্ব! বা ভাচ্ছিল্য করিতে সাহসী হয় না। 
সেই সকল কাল্পনিক দ্লেবদেবীকে, নানাপ্রকারে- ঘোড়শোপচারে 
বলিদানেধ সহিত গজ করিয়া থাকে। এই সকল পার্বত্য জাতি, 
পরকাল আছে বলিয়া জামে, কিন্ত এ জীবনান্তে তাহাদের পরমাস্মার 
তথায় কি হইবে, তাহ! কোথায় কিরূপে থাকিবে এবং নিজ-কুৃত পাপ” 
পুণ্যের ফলভোগ কিবূপে থটিবে, ইত্যাদি বিধয়ে। প্রত্যেক জাতির, 
এমুন কি বিভিন্ন শাখা প্রশাখার মধ্যে মতৈক্য প্রায়ই নাই। পার্বত্য 

জাতীয়েরা অর্মেকাংশে একপ্রকারি হিনুঁ_অস্ততঃ তাহাদের অনেক- 
শ্রেনী হিন্দু দেখ-দেবীঘন পৃর্জা ও আরাধনা করিয়া থাকে নাগা 
অর্থাৎ নাগবংশীয় জাতিদিগের ধর্ম হিন্ুধর্ের প্রকীবীস্তর। কুকি, 
শুসাই প্রস্থৃতিরীও কিরৎপর্ধিমীণে হিনদুধর্শের অনুসরণ ও পৃজী-পদ্ধ" 
তির অনকরণ করিয়া থাকে । তথাচ প্রত্যেক জাতির বিহিত দেব- 
উপদেধ, প্রেতযোনি এবং বিশেধ বিশেষ ধর্শা-পদ্ধতি নির্দিষ্ট আছে। 
হিন্দুয়ামীর সহিত এগুপি এত সংশিষ্ট ও সংমিশ্রিত হইয় গিয়াছে যে, 
শকুত প্রস্তাবে নাগ! কুকিদিগের ধর্ম কি, তাহা অনেক সময় আদৌ 
বুঝিতে পারা ধারন না! » . 

. আক্কৃতি, প্রক্কতি, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি-_এই পুত্তকে 
থে সকল গ্রতিকৃতি দেওয়া হইল, তাহা! দেখিয়া পাঠকমওলী মণিপুরী, 
কি প্রতৃতির গঠন তারতমা বুষিতে পারিবেদ। যনিপুরীরা পাই 
গোরাঙ্গ-স্্ীলোকেরা লচরাচর পরমাহুন্দরী। - তবে তাহাদের নাক 
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,কিছু বসা, কপাল কিছু টানা ধরণের । নিখু'তস্ুত্রী নর-নারীও মণ্ণি- 
পুরীদের মধ্যে অনেক আছে। 

মণিপুরীদের অঙ্গাবয়ব মঙ্গলীয় জাতীয়দের ধরণের । কিন্তু নাগা? 
কুকি প্রতি জাতির আকৃতি অনেক বিভিন্ন। তবু কিন্ত যাহার? 

বন-পর্বত ছাড়িয়া মণিপুরে বসবাস করিতেছে, তেমন লোক মাত্রেরই 
চক্ষের চাহনিতে একটু বিশেষত্ব আছে। স্ত্রীপুরুষ সকলেরই 
সেই অপাঙ্গ দৃষ্টি, চক্ষের সেই বক্র মনোহর ভাব দর্শকের নয়ন সহসা 
আকর্ষণ করে। 

নাত হিন্দু-সম্পরদায়ের আচার ব্যবহার, অন্তান্য স্থানের হিন্দুবৎ 
বিশুদ্ধ। তবে এ পক্ষে তাহারা বাঙ্গালী অপেক্ষা বৃন্মাবন অঞ্চলের 
হিন্দুদের ধরণে অধিক চলিয়া থাকে। নিয় শ্রেণীর আচার ব্যবহার 
অবগ্তই ততটা মার্জিত বা বিশুদ্ধ নহে। ণিপুরী মুসলমানদের আচার 
ব্যবহারেও কোন বিশেষত্ব নাই। 

মণিপুী সন্রান্ত মহিলারা কতকটা আদর্য, কারদা, আব কু রক্ষা 
করিয়া চলে। কিন্তু ইতর ভদ্র কেহই অন্তঃপুররুদ্ধা নহে । কেহই 
পরিচিত বা অপরিচিত পুরুষের সমক্ষে সম্পূর্ণ অবগ্ত্ঠনবতী থাকে 
না! হিন্দু মণিপুরী পুরুষেরা কিছু অলস ও আমোদপ্রিয়। কিন্তু 
ন্রীলোকের! অত্যন্ত পরিশ্রমী। | শস্ত বপন, কর্তন প্রস্ৃতি কঠিন 
কার্য্যেও পুরুষদের সহিত হানাবন্থার স্ত্রীলোকেরা সতত যোগদান 
করে। কিন্তু অন্ত সকল কার্ষ্যে মণিপুরী রমনীব্লাই প্রায় অগ্রনী হইয়া 
থাকে | মধ্য ও পিয় শ্রেণীর ভ্ীলোকেরা হাট-ঘাট, বাজার ঝরে 
এবং দোকানপাট চালায় এবং তুহারাই প্রায় পণ্য প্রব্য ইতন্ততঃ 
লইয়া ধায় এবং যাঁবতীয় গৃহকার্ধ্য__রন্ধন, গৃহাদি মার্দন। ব্রবরন, 
ছুতাকাটা প্রভৃতি. সমস্ত কার্য্যই সমাধা করিয়া থাকে ।... শিল্প ও 


১৬ : দ্বিতীয় অধ্যায় - 


নানাবিধ কাক্ষকার্ষোয তাহার] বিশেষ ব্যুৎপত্তিশালিনী এবং নৌকা" 
সঞ্চালন প্রস্তুতি বিপজ্জনক কার্য্যেও তাহারা পরাজুখী হয় না। মর্ণি- 
পুরীর সংস্ারষাত্রা নির্বাহের পক্ষে জ্ত্রীলোকেরাই বিশেষ সহায়। 
মণিপুরী মহিলার মত পরিশ্রমী রমনী ভারতবর্ষে উরি জোন 
নাই। 

উপতাকার অধিবাসীদের মধ্যে লো জাতি অত্যন্ত ॥ পরিরনী 
ও কষ্ট-সহিষণণ। যাধতীয় নীচ ও.কঠিন কার্ট্যে তাহারা বিনা বাক্ক্য- 
ব্যরে অগ্রসর হয়। কিন্তু অধিবাসী মুসলমানদের মত পরিশ্রমীজাতি 
অণিপুর রাজ্যের মধ্যে আর 'কোন শ্রেণীই নহে । * 

নাগা, কুকি প্রভৃতিরা কিয়ৎ্পরিমীণে জুম। জোনার ফসল উৎ- 
পাদনে এবং বৎসরের সকল মাসেই জঙ্গলের ফল, মুল, মধু? কাষ্ঠ 
আহরণে বা তীর ধনুক, টাঙ্গি, বর্ষা হাত্তে, শিকারান্বেধণে আবশ্তক 
মত নিযুক্ত থাকে । কিন্তু সচরাবচর তাহারা আমৌদে, আহ্লাদে, 
উল্লাসে-বিলামে, নৃত্য-গীতে, উৎসব-উৎসাহে এবং অন্ঠান্ত, বিবিধ 
ক্রীড়া রঙ্গে কালাতিপাত করে । 

মণিপুর বাজ্যাধীন পাহাড়ী-জাতিদের আচার ইতি 
বিস্তর । 'নাগারা নানারূপ ধয়ণে (কখনও কা অতিক্ষুদ্র আকারে). 
কেশ কর্তন করে। কুকিদের মধ্যে চিরুনামা শাখার লোকেরাও 
ভদন্ুরূপ. কয থাঁকে | :. অন্য সমন্ত কুকির দীর্ঘ চুল রাখে ও. 
'শশ্চাৎ দিকে ঝুটি বাধে। নাগারা সচরাচর কোন টুপ্িংবা পাগড়ি 
ব্যবহার. করে ম!।: কিন্তু (চির ভিন্ন সমস্ত) কু্ষিদেক্র উহা ব্যতীত 
পরিচ্ছদ সমাপ্ত হয় া। লাগখারা-.নান।, প্রকার: কর্ণভব্রগ.. ব্যবহার, 
করে। কিন্তু. ( চিরূ তিগ্ন ) কুকিরা'তত-ন্ব--তাহাবা হব্রধপ্তে একি 
পদ্মরাগ বা! অন্ত.লোহিত প্রস্তর, লাগাইয়া, তাহা। কর্ণে ঝুবযইাটি দেখ. 
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অথবা কর্ণমূলে বৃহৎ ছিদ্র করিয়! তন্মধ্যে "একটি কাষ্ঠ বা! ধাঁতুনিম্মিত 
লাকা (গুঁজি) প্রবেশ করাইয়া তাহার উভয্ব পারবে গোলাকার 
বৃহৎ রৌপ্য পদক সংলগ্ন করিয়া রাখে। এই অলঙ্কার দেখিতে 
কন্তকটা আমাদের দেশের পাশার মত। কিন্তু পাশার এক দ্বিক 
ছোট, অন্ত দ্রিক বড়; সেই অলঙ্কারে ছুই দ্িকই সমান এবং পাশার 
সন্মুখ স্তবক অপেক্ষা তাহার সম্মুখ ভাগ অনেক বড়। এই অলঙ্কার 
কুকিদ্ের অতিশয় আদরের জিনিষ; কিন্তু নাগার! কখনই তাহা 
ব্যবহার করে নী। মাঁরিং নামক এক জাতীয় নাগা মণিপুক্ন রাজ্যে 
আছে। তাহাদের মুখের গঠন ও সাধারণ আকৃতি, উত্তরাঞ্চলের 
নাগাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দীর্ঘ কেশ ও মন্তকের সম্দুষে 
পৃঙ্গারুতি ঝুঁটি ঠদখিয়া মারিং নাগাকে সহজেই চিনিয়া, অন্য পার্বত্য 
জাতি হইতে পৃথক্‌ করা! যায়। মণিপুরের উত্তরপূর্ব ও পূর্ব সীমান্তে 
কুকি, শান, চীন প্রভৃতি জাতির বসতি । নাগা, কুকি প্রভৃতি জাঁতিরা 
মণিপুর সীমাতেই আবদ্ধ নহে মণিপুরের-_-উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চি 
মাঞ্চলের পর্বত ও অধিত্যকার উপরে তাহাদের নাঁন। শ্রেণী বাস করে। 
তন্মধ্যে যাহার! মণিপুর রাজ্যের প্রজা, কেবল 'তাহাদেরই কথ 
লেখা হইল। রাজ্যের দক্ষিণ দিকে কুকি? লুসাই ও সুতিজাতির বাস। 
শেষোক্ত ছুই জাতির প্রথমোক্তের সহিত তুলনায় ধর্ম, কর্ম, আচার 
ব্যবহারগত বহুল পার্থক্য থাকিলেও সকলেই বন্যজীবন কতকটা 
একই ভারে যাপন করে। মণিপুর প্রদেশের সকল পাহাড়ীয়া 
জীতিই প্রায় গৌরবর্ণ-তবে কৃষ্ণকায়ও যে একেবারে নাই, এমত 
নহে। " 

এই সব জাতির আকৃতি ও গঠন একরূপ নহে। মণিপুর? 
খর্বারুতি ও সচরাচর স্কুলকায়। .কুকিদের, দেহের দৈরধ্য মণিপুরীদের 


১৮ দ্বিতীয় অধ্যায় । 


মত ব! কিঞ্চিৎ অধিক | কিন্তু নাগ! ও লুসাইয়েরা সচরাচর সর্বাপেক্ষা 
দীর্ঘ হইয়া থাকে । হিন্দু মণিপুরীরা। ধীর, শাস্তপ্রকৃতির লোক। 
তাহার। শিষ্টাচারী ও বিনয়ী, কিন্তু (কতকগুলি ) বাঙ্গালীর মত 
তোঘামোদকারী নহে। হিন্ুস্থানীর উগ্বতা, বাঙ্গালীর নমনীয়তা ও 
আসামীর চাতুরী-হীনতা একত্র মিশ্রিত করিয়াই ফেন মণিপুরী 
প্রকৃতি গঠিত হইয়াছে। মণিপুরাধিপতি মহারাজগণের দৃঢ়তা ও 
আত্ম-নির্ভর প্রচুর থাকায়, বহুকাল ধরিয়া ইংরাজ বাজপুরুষেরা, 
তাহাদিগকে ব্রিটিশ গতর্ণমেন্টের সুবিধাজনক কোন সন্ধিহ্ত্রে আবদ্ধ 
করিতে পারেন নাই। একশত বৎসরের অধিককাল ব্যাপিয়া ইংরাজ 
গভর্ণমেন্ট তাহাদের নিকট সাহায্য লইতেছেন এবং তাহারাও 
ইংরীজান্থুকুল্যে উপরুত হইতেছেন, এই পর্য্যন্ত। “মণিপুর ইংরাজ 
গতর্ণমেণ্টের : নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ-_-তাহা শত প্রকারে প্রকাশ 
করিয়। আসিতেছে__কিস্তু ইতিপূর্বে কখনও বস্তা বা অধীনতা৷ 
স্বীকার করে নাই বা ইংরাজের মুখাপেক্ষী হয় নাই। হতভাগ্য ভারত 
ভূমে এতৃশ্য নিতান্তই বিরল। ইহা ষে মণিপুরীদের সম্পূর্ণ স্বাধীন- 
চিন্তার নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। মনিপুরীরা ধুর্ভতা। 
ও শঠতা বর্জিত হইলেও বিষয়-বুদ্ধি সাংসারিক জ্ঞান এবং মন- 
শ্বীতা-হীন নির্বোধ নহে। কি কালের গতি বিচিত্র-_সেই কালের 
চক্রে ভবিতব্যতার প্রভাবে সে সমস্ত সদ্‌গুপ বতই থাকুক, কিছুতেই 
অধীনতর শৃঙ্খল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারি না। 
সেষাহা হউক;. আমাদের মত উদর-জালায় হাহাকার কর! 
মণিপুর রাজ্যে নাই। ভিতরে যাহাই হউক, বাহিক মান সম্ত্রম 
রক্ষার কৃত্রিম আড়ম্বর এবং প্ররুত ৭নান্তি” অবস্থা গোপনার্থ 
পনস্তি”্র তাণ-মূলক হগডামীর্‌ জাল বিস্তারের ব্যাপারও তথায় দৃষ্ট 
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হয় না। চাক-চিক্যময় নেত্রান্ধকারী বিলাতী সত্যতার আলোক 
এখনও তথায় স্বযুত্ডি ধারণ করে নাই। অচিরাৎ কুরিবে কি না 
গ্রবং তজ্জনিত ও অন্তান্য কারণজন্য অতাবপিশাচ ক্রীড়া করিয়। 
বেড়াইবে কি না» তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে, স্বৃতরাং জগৎপাতাই জানেন, 
আমরা না। 

আদমস্থ্মারিভে প্রকাশ যে, মণিপুর রাজো প্রায় ছয় হাজার 
সঙ্গীত ব্যবসারী আছে। অর্থাৎ প্রীয় ২২১,০০০ অধিবাসীর মধ্যে 
৬,০০০ | তবেই হইল প্রতি ৩৭ জনে এক জন করিরা ব্যবসায়ী গায়ক, 
তদ্বাদদে সখের গায়ক গায়িকা তো ঘরে ঘরে। সমগ্র বঙ্গদেশ দূরে 
থাকুক, এই মহানগরী কলিকাতাঘে কলিকাতা, সমগ্র ভারত-. 
সাম্রাজ্যের, সর্ববপ্রীকার বাণিজ্য ব্যবসায়ের, সর্ধববিধ বিদ্া-সাধ্য-শিল্প- 
বিজ্ঞানের এবং সর্ব শ্রেণীর আমোদ আহ্লাদ রঙ্গরসের রাজধানী. 
তুষ্পার্বস্থ উপনগব-মাল! সহিত তাহাতে সাত আট লক্ষ অধিবাসী 
মধ্যে সাত হাজারের বেনী সঙ্গীত-ব্যবসায়ী নাই। মণিপুরের তুজ- 
নায় কলিকাতায় চব্বিশ পঁচিশ হাজার থাকিলেই শোভা পাই | 
ইহাত্েই বুঝিয়া দেখুন মণিপুরীবা কত স্ুখ-্বচ্ছন্দে কাঁলযাপন 
করে এবং সুখ ছুঃখ কোথায় বেশী? 

হিন্দুপ্রধান মণিপুর্র-উপত্যকায় সাধারণ অধিবাসীবা শিষ্ট, শান্ত, 
ধৃদ্ধিমান ও ধন্মতীরু। নুসাই, নাগা, কুকি প্রভৃতি পার্বত্য জাতীয়েরা 
উপ্রস্বভাব, শজীয়ান এবং কিয়দংশে (সত্য যতান্থসারে) নিষ্ঠ ব-প্রকৃতি 
বটে, কিন্তু তাহারা তিল মাত্র মিথ্যাবাদী, ধূর্ত, প্রবঞ্চক বা বিশ্বাস- 
তঙ্গকারী অধার্মিক নহে। তাহারা তাহাদের করণীর কার্য; সমূহ 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সরল তাবে স্পষ্টতই করিয়া থাকে । তাহারা! সকলেই 
সাহসী, পরিশ্রমী কষ্ট-সহিষ ও স্থাধীন-চেতা। পশ্চিম ভাগ্বের 
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কুকিরা অনেকটা মৃদুম্বতাব ও রাজবিধির বশবর্তাঁ। কিন্তু পুর্ব 
সীমান্তবর্তী কুকি, ল্‌সহি ও নাগা প্রভৃতি বন্য জাতীয়েরা তয়ানক 
হুর্দান্ত ও অসম-সাহসী ৷ কুকির ধীর প্রক্কৃতি ও রাজতক্ত হইলেও 
মন্ুষ্যের শিরচ্ছেদনকে ধর্মান্ূুমোদিত শ্রেষ্ঠ শুভকার্ধ্য বলিয়া মনে 
করিয়। থাকে, লুসাই ও নাগ! প্রভৃতির তো কথাই নাই। তাহাদের 
উপদেশ ও সান্ত্বনা ও কর্কশ ও কুক্ষ ভাষায়; কোন বিষয় কাহাকে 
স্মরণ করাইয়া দিতে হইলে, তাহাদের ম্মারক--চপেটাঘাত। অল্প 
শাশ্তিদানের প্রয়োজনে ঘ্বণা, বিরাগ বা তাচ্ছিল্য এবং ৬7 অপরাধে 
প্রাণদণ্ড ভিন্ন তাহারা অন্য শাস্তি প্রদান জানে না। চৌঁ্য্য, প্রতারণা, 
মিথা। ও ব্যভিচার প্রতৃতি পাশাড়ীয়ের অতি গুরুতর অপরাধ মনে 
করে-_নরহত্যা তাহাদের মধ্যে, ততটা হেয় নহে। 

পার্বত্য জাতিবা স্বাভাবিক জ্ঞান ও সহজ বুদ্ধিতে পরিচালিত | 
কেহ কোন বিশেষ কুব্যবহার করিলে, তাহাকে ব' তদভাবে তাহার 
কোন আত্মীয়কে শান্তি দেওয়া তাহারা সমানই ভাবে । রাজনীতির 
জটিলজা কুটিলতা। তাহারা বুঝে না। সুতরাং প্রজার ছুব?বহারে 
তাহারা রাজাকেও দোষী বিবেচনা করে এবং একজনের . অন্যায় 
কার্যের জন্য গ্রামশুদ্ধ সকলকেই দৌঁষী সাব্যস্ত করিয়া থাকে | 
প্রজাকে শাসনে রাখা রাজার এবং গ্রাঘবাসীকে দমনে রাখ 
গামযমগ্ডলীর কর্তব্য, তাহারা ইহাই বুঝে। এই নিমিত্তই 
প্রতি প্রজার জন্ত রাজাকে এবং প্রতি অধিবাপীর জন্ত 
গ্রামকে দায়ী করাই, তাহাদের সরল বুদ্ধির যুক্তি-জনিত পদ্ধতি । 
দুদধর্য নাগ! ও লুসাইয়েরা ইংরাজ অধিকারে যখন তখন লুটপাট 
ও নান। দৌবাস্ম্য করিয়া থাকে । ইংরাজরাজও মধ্যে মধ্যে তাহা- 
দের বিরুদ্ধে সৈন্ত ,পাঠাইফ্া, তাহাদের ঘর বাড়ী পুড়াইয়। ছারখার 
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করেন-_-উতয় পক্ষেরই বিস্তর লোক হত ও আহত হয়। এই প্রকারে 
সীমান্ত যুদ্ধে, মণিপুররাঁজ প্রায় সর্বদাই ইংরাঁজের সাহার্ধ্য করিয়া 
থাকেন। তজ্জন্ঠ ল্‌সাই ও নাগারা, মণিপুরীদের প্রতি লীতশ্রদ্ধ এবং 
গ্রণা-বিদ্বেষ ও জিঘাংসা পরায়ণ হয়। তবে তাহাদের মধ্যে কিয়দংশ 
মণিপুরের বাধ্য ও অন্ুরক্তও আছে। কিন্তু পশ্চিম সীম্ান্ত-বাসী 
কুকিরা, মণিপুররাজকে স্বয়ং ভগবানের অংশ, তীহাঁর পরিবার বর্গকে 
দেব-দেবী এবং তীহার কর্মচারীগণকে স্বর্গীয় শক্তির অবতার স্বরূপ 
ভাবিয়া থাকে, সুতরাং ভক্ত উপাসক সদৃশ অন্ুুরক্ত আছে। 

পাহাড়ীরা অল্প বয়সে বিবাহ করে না। স্ত্রীলোক ও পুরুষ পূর্ণ 
যৌবনে উপনীত হইলে, তবে বিধাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাহাদের 
বিবাহ প্রণয়-সম্মিলন, অগ্রে পরস্পরের অনুরাগ বর্ধন, তবে পাঁণিগ্রহণ। 
বিবাহের জন্ত, গাত্র-পাত্রীর পিতা মাতাকে কিছুই প্রায় করিতে হয় 
না। সে সুখের শুভ ঘটনায় পণ, অলঙ্কারাদির কোন কথাই উঠে না। 
ব্যতিচারী পুরুষের প্রতি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা তাহাদের মধ্যে আছে । 
কিন্ত ত্রষ্টা। স্ত্রী নিষ্তি পাইয়া থাঁকে | পুরুষ প্রায় একাধিক দার 
পরিগ্রহ করে না। এবং এক স্ত্রীর বহু স্বামীর কথা তাহার! -আদে 
জানেনা । 

ক্রীড়া কৌতুক, আমোদ প্রমোদ-_শতরঞ্চ খেলা, ভারত- 
বর্ষের অন্ান্ত স্থানের মত, মণিপুরেও খুব প্রচলিত। তাসেরও ব্যবহার 
আছে । বাঙ্গাল। বিশেষতঃ আসামদেশের অন্ঠান্ত অনেক ত্রীড়ারও 
আদর মণিপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি প্রকরণান্তর 
হইয়াছে। আবাব্র ঘরে বাহিরে সুময় কাটাইবাত্ নূতন ক্রীড়া, কৌতুক 
মণিপুরে বিস্তর অছে। 

প্রতি বৃৎ্সব্র আশ্বিন মাসে, লোগটাক হদে ও বরক প্রতৃতি 
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নদীতে, নৌকার বাচখেলা হইয়া থাকে । তাহাতে মহাব্মধাম ও 
ঘোর ঘটা হয়। কৌতুক দেখিতে কাতার দিয়া নরনারী দীড়াইয়া 
যায় রর রর 
মণিপুরীরা যেমন স্বাধীন ও বলিষ্ঠ জাতি, তদন্ুরূপ ঘোড় দৌড় 
কাজাই বা খাঞ্জাই খেলাও তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ও সমাদৃত । 
ইহাতে একদিকে সাত জন, অপরদিকেও সেই সংখ্যক ঘোড়-সওয়ার 
হন্্-যুদ্ধের প্রতিহন্দিতায় নানারক্গে নান। ভঙ্গীতে খেলিয়া থাকে । 
বৎসরের সকল সময়েই এই বলবর্ধনকারী ব্যাম্নীম-মুলক ক্রীড়া চলে । 
তন্মধ্যে বা'চ খেলার পরে আশ্বিনের শেষে বা! কার্তিকের প্রারস্তে ফে 
কাজাই খেল! হয় তাহারই ধূ্ধাম অধিক। প্রথম দ্রিনে, ছুই জন 
রাজ-পরিবারস্থ পুরুব “অগ্রণী হইয়া ক্রীড়ারস্ত করেন। অসংখ্য 
নর-নারী সমবেত হইয়া উৎসাহ দান করাতে আহ্লাদের তরঙ্গ যেন 
উথলিয়! উঠে। রাজ্যশুদ্ধ তাবতেই এই ক্রীড়ার পরমোৎসাহী এবং 
ছোট বড় সকলেই ইহার তথ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহার ফল- 
স্বরূপ এক বৎসরের হার-জিত, পর বৎসরের হিসাবতুক্ত হয় । প্রাচীন 
গ্রীসদ্দেশের ওলিম্পিক মহামেলার ক্রীড়াদির ন্তায় এই বহস্ত যুদ্ধে 
ষে যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক পারদশিতা প্রদর্শন পূর্বক জয়লাতে 
সমর্থ হয়, তাহারা রাজদ্বারে পুরদ্কুত ও সম্মানিত এবং সাধারণ্যে গৌব্- 
বান্ধিত হইয়া থাকে। বন্ততঃ এটিকে মণিপুরের জাতীয় মহোৎসবের 
মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। পুর্বে ঠিক এক্সগ খেলা পৃথিবীতে আর 
কোথাও প্রচলিত ছিল না। কিন্তু সর্ববসারগ্রাহী বীর ইংরাঁজেরা, তাহা 
মপিপুরীদের নিকট হইতে, শিখিয্বাছেন। এখন তাহা, “পলো” নামে 
ভারতে ও ইংলঙে বিরাজ করিত্বেছে। ৃ 
 মপাহাড়ী জাতিদের যধ্যে নানাক্ূপ ।অবসর-রঞ্জিনী ও বলবর্ধিনী 
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ক্রীড়া আছে, কিন্তু শীকীরই তাহাদের সর্বাপেক্ষা অধিক আমোদ ও 
উৎসাহজনক খেলা । ফলতঃ মুগয়া-বাসনটি নিতান্তই প্রয়োজনীয়, 
ও অবগ্ঠ করণীয় কর্তব্যানুষ্ঠানও বটে। 

ভাষা ও শিক্ষাঁমণিপুর রাজ্যে নানা ভাষার প্রচলন আছে। 
লোই জাতিব্ন ভাষা অন্য কোন জাতির সহিত মিলে না) আবার 
সেঙ্গমাই গ্রামের লোইদের তাষা, সেই গ্রামের লোক ভিন্ন অন্য কোঁন 
লোইও বুঝিতে পাবে না, লোই ভাষার সহিত কতকট ব্রহ্ম-তাষার 
সাদৃশ্ত আছে। নাগ! ও কুকিদের ভাষাও সম্পুর্ণ বিতিন্ন। মণিপু- 
রের পাহাড়ী জাতীর মধ্যে বিংশতির ও অধিক সংখ্যক ভাঁষা প্রচলিত 
আছে । কোন পাহাড়ী জাতিই লিখিত বিদ্যা শিক্ষা করে না। ম্ুুতরাং 
সে ভাষার কোনরূপ অক্ষরই নাই । | 

প্রাচীনকালে, মণিপুরে সংস্কৃত ভাষা এবং দেবনাগরাক্ষরের প্রচলন 
ছিল। আজিও তাহার যথেষ্ট সমাদর আছে। শিক্ষিত মণিপুরীর! 
হিন্দু-ধর্শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধাবান। তাহারা পরম আগ্রহের সহিত 
জ্রীযসাগবত, পুরাণ; ও অন্ঠান্ঠ প্রাচীন আর্ধ্যগ্রন্থ__বিশেষতঃ বৈষ্ঞব- 
ধর্গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া থাকেন৷ জয়দেবের গীতগ্বোবিন্দ শিক্ষিত 
মান্র্েরই উপাদেয় সামগ্রী। বেদ-বেদাত্ত-দর্শনজ্ঞ, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত 
এখনও মণিপুর রাজ্য হইত একেবারে বিলুপ্ত হন নাই। এখন 
সেখানে মণিপুরী ভাষা প্রচলিত। মণিপুরী অক্ষর নাগরী ও কাইধীর 
রূপান্তর বুলিয়াই মনে হয়। আমাদের দেশের গুরুমহাশয়ের পাঠ 
শালার মত বিগ্ালয় সমূহই মবরিপুর রাজ্যে সাধারণের বিষ্ভাশিক্ষার 
স্থল। আবার ইউরোপের ,অন্ধকারমন় (19971-88০ ) মধ্যকালে 
মনাষ্রী প্রভৃতি ধর্শামঠের পুরোহিতেরা যেমন বিদ্ধার্থাগণের একমাত্র 
শিক্ষা! প্রদাতা ছিলেন এবং দেশে বিদ্যার ভ্রোত অন্পপরিমাণে বক্ষা 
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করিতেন, মণিপুরেও সেইরূপ মঠধারী, মোহাস্ত, আখড়াঁধারী বাঁবাজা ও 
মস্জিদের-সংশ্রবযুক্ত মৌলবীরাও জ্ঞান বিস্তারের অনেকট! সাহায্য 
করিয়া থাকেন । 

আজ কাল মণিপুরে বঙ্গাক্ষরের চলন হইয়াছে । মণিপুরী অক্ষর 
ক্রমশঃই মণিপুরী কাগজ পত্র ছাড়িরা বিস্বতির পথে চলিয়া যাইতেছে 
রাজ-গুরুপদে নবদ্বীপের গোস্বামী মহাশয়েরা বরিত হইবার পর হইতে 
বাঙ্গাল অক্ষর মণিপুবে প্রবেশ করিয়াছে। যপিপুরে বাঙ্গালা ভাবার 
প্রচলন-ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য ; আমরা চেষ্টা করিলে 
এবং ইংরাজ রাজ (বিমুখ না হইয়া) সহায়তা করিলে, আসাম 
কাছাড়, মণিপুৰ ত্রিপুরা প্রভৃতি পূর্ব ভারতের সর্বত্রই বাঙ্গালা ভাষার 
একাধিপতা বিস্তত হইতে পারে। এরূপ হইবে কি? 

মণিপুরী ভা! শ্রুতি সুখকর অথচ তেজস্বী। তাহধতে সংস্কতের 
সংমিশ্রণ অনেক আছে, আবার আসামী ও ব্রহ্মদেীর ভাষারও ভাজ 
দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় দেশের মধ্যবর্তী স্থানে ইহা হওয়! 
বিচিত্র নহে। পাঠকের তৃপ্তির জন্য আমর! তাহার নমুন! স্বরূপ, বীর 
টিকেন্্রজিৎ তাহার দোষের বিচার কালে বিশেষ আদালতে যে দরখাস্ত 
দিয়াছিলেন, ভ্াহার একখানি নিয়ে অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। 
যথ। ৪ টু 

“মহা মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত জন্তে্ণসাহেব বাহাদুর, প্রবল-প্রতাপেষু। 
দরখাস্ত শ্রীটেকেন্দ্রজিত বীরসিংহ যুবরাজ, মণিপুর । শ্রীযুক্ত জন্তের্ণ 
সাহেবতা হাই জে এগি মোকদ্দমাসি মণিপুর আসিদা উকিল লৈতে 
মরম আছুন। অনাবুং মোকদমাকি স্ুভাল তৌবাবা ওমদে নৈপাক 
আসিদা লারিক হৈবামি শ্রীজানকি বাবু ১ স্ুুং শ্রীবামাচরণ বাবু আনি 
আসিপু ্রগি মোকদ্ম। অসিতা স্ুত্তাল জবাব তৌনাপা বাবু আনিপু: 
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মুক্তিরার ওইহল নিং ডিং মাস্পুযাবিকৃদি হাইনা নিংজৈ ইতি। সন 
১৮৯১১ ইং ৩ জুন।” অল্পদিন হইল, মণিপুর রাজধানীতে, একটি 
ইংরাজী ধরণের বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তাহান্ে বাঙ্গাল! 
ভায়ার অল্প-বিস্তর শিক্ষাদানও হইয়! থাকে । মণিপুরীরা বাঙ্গালীকে 
এবং বাঙ্গাল তাষাকে বড় ভাল বাসে । পলিটিকেল এজেন্ট, ইংরাজী 
প্রচলনে বিশেষ চেষ্টায় থাকিলেও, মণিপুরীরী তাহাতে তত অন্থুরাগী 
হইয়া উঠে নাই। 

গ্রাম্য ও বন্য পশ্বাদি-_আসাম ও চট্টগ্রামের সমস্ত পালিত 
পশুই মণিপুরে আছে। আকার প্রকার-গত প্রতেদও বিশেষ কিছু 
নাই। 

ঘোড়া-্রন্মের স্টায় এখানকার টাটু ঘোড়াও চির-প্রসিদ্ধ । 
মণিপুরী অশ্ব ২॥০কি ২৮০ হাতের বেশী উচ্চ প্রায়ই হয় না, কিন্তু দেখিতে 
বড়ই সুন্দর এবং বড়ই শক্তি-সামর্থ্য-সহিষুতা-শীল । তাহাদেরই 
পুষ্ঠারোহণে কাজাই খেল! হয়। সুশিক্ষিত সবল ঘোড়ার যূল্যও 
বিস্তর। উৎপাদন ও পালন সম্বন্ধে প্রচুর অসাবধানতা৷ ও অমনোযোগ 
ঘটিয়া অশ্বজাতির অবনতি হইয়া, আসিতেছিল। কয় বৎসর পূর্বে 
মহারাজা ৰাহাছুরের তৎপক্ষে দৃষ্টি আকধিত হওয়াতে সমুচিত প্রতি 
বিধানের সুব্যবস্থা হইয়াছে। রাজ্বজ্ঞান্থসারে মণিপুর হইতে আকৃতা! 
ভিন্ন অন্য অশ্ব বিদেশে রপ্তানি নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

হরিণ মণিপুরে নানা জাতীয় কুরঙ্গ দৃষ্ট হয়। বৃহদাকার সম্ভর 
হব্রিণের এক প্রকার বিশেষ জ্বাতিও তথায় প্রাপ্য । কন্তুরী-মুগও 
হুল্পত নয়। তত্যতীত, ক্ুর্ধ হরিথু বিবিধ জাতীয় আছে। এক 
প্রকারের বর্ণ লাল; এক জাতি অতি দ্রুত দুঢ় পদে অগম্য তু্-শৃঙ্গে 
ও গভীর গহ্বরে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। এক প্রকার শব্দ 
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কারী শ্রেণী আছে, তাহারা কেবল মণিপুরেরই চিন্তিত মুগ-_সেরূপ 
অন্ত্র দৃষ্ট হয় না|, 

কুকু'র__মণিপুরে কুকুর অসংখ্য ও নানাজাতীয়। এদেশের ন্যায় 
তত্রত্য উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর! কুকুরকে অস্পৃশ্ত বলিয়! জানেন। নাগাতদের 
শ্রেণী-বিশেষ কুকুরের মাংস সুস্বাহ খাগ্য রূপে পরম স্ুথে তোজন 
করিয়া থাকে । 

বানর- মণিপুর পার্বত্য ও বন্য প্রদেশ, সুতরাং নানাজাতীয় 
কপিকুলের পক্ষে রম্য বিহার-স্থল হইবে, বিচিত্র কি? এক জাতীয় 
ভেশদড়াক্কতি বানর আছে, তাহারা উড়িতে পারে। ইহা পড়িয়া 
পাঠক মহাশয় অবিশ্বীসের হাসি হাসিবেন না । তাহারা ঠিক পক্ষীর 
ন্যায় উড়ে না-_তাহাদের ভূজযূলে ও কুক্ষিস্থলে, এরূপ এক প্রকার 
মাংসময় চর্ম আছে, যাহা তাহারা স্েচ্ছামত বিস্তুত করিতে পারে। 
সই বিস্তারিত চর্ম তখন বাঘু পৃরিত হয়, স্থৃতরাং তৎসাহায্যে তাহারা 
কতক দুর শৃন্টে শুন্ঠে উড়িবার স্তায় অতি দ্রুতবেগে যাইতে সমর্থ হয়। 
এক শ্রেণীর কপিবর, বৃক্ষ কোটরে বা উচ্চ পর্বত-গহ্বরে রাব্রিকালে ও 
দুর্যোগ সময়ে নিরাপদে বাসা করিয়া থাকে। উত্তর বিভাগে 
লাঙ্গুর নাম! রূপী-বানরের ন্যায় এক জাতীয় বানর আছে তাহারা 
বঙ্গ বা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মুখপোড়া বা রূপীর মত নহে। উন্নুকও 
যথায় তথায় দেখা যায়। তাহার! জঙ্গল মধ্যে বহুসংখ্যক একত্র 
বাস করে। তাহাদের সমবেত ও যুগপৎ সম্মিলিত হুলুধবনিতে গিরি, 
রন তয়ানকরূপে নিনাদিত হয়--নবাগত ভ্রামক শুনিয়। বিশ্ময্বে ও 
ভয়ে স্তস্তিত হইয়া উঠেল।  « 

হস্তী-_মণিপুর বাজ্যের পার্বত্যপ্রদেশে হস্তী বসত আছে। 
তাহার! বৃহৎ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ব্রহ্মসীমান্ত প্রদেশে, 
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কদাচিৎ বা! শ্বেত হস্তীও অল্প সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবগতিক 
দেখিয়া বোধ হয়, অনেকে 'একত্রে থাকা শ্বেত হস্তিগণের অভ্যাস 
নহে। সচরাচর কেবল স্ত্রী পুরুষ দুটিকে, কথন বা কেবহীই তদেতর 
একটিকে অথবা নবজাত বসের সহিত কেবল হস্তিনীকেই, চরিতে 
দেখা যায়। 

গঞ্জার_ মণিপুর রাজ্যের পূর্বব ও দক্ষিণ দ্রিকের পর্বত সমূহে 
গপ্ডার দুষ্ট হয়। ছুই জাতীয় গণ্ডার সেখানে আছে-_-একখড়গী ও 
দ্বিধড়গী। প্রথমোক্তের খড়গই সমধিক মূল্যবান এবং তাহাদেরই 
গাত্রচম্ম অপেক্ষাকৃত অধিক কঠিন, দুশ্ছে্ক ও ছুর্ভেগ্ক ঃ তাহাতেই 
ভাল ঢাল প্রস্তত হয়|: 

বন্য গো-মহযাদি-দক্ষিণদিকের উপত্যকা সমূহে বন্য মহিষ 
বিচরণ করে। বন্য গাভী মণিপুরে পূর্ব্বে বিস্তর ছিল, এখন আর 
তত দেখ! যায় না। বন্য গাভীকে মণিপুক্রী ভাষায় মেটনা বলে। 
বন্য গো সকল চরিবার জন্ক উপত্যকায় আইসে, কিন্তু তাহাদের 
প্রকৃত বাসস্থান পর্বতোপরি। তাহাও কেবল উত্তর-পূর্ব প্রান্তের 
ভূধরমালার উপরেই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বন্য গে দেখিতে প্রান 
মহিষের * মত, কিন্তু তাহাদের শূঙ্গ ক্ষুদ্র ও তন্মুলদেশ স্থুলতর । 
গলদেশের নিয়ে লোল-লম্িত মাংস দেখিলেই তাহাদিগকে মহিষ 
হইতে পৃথক্‌ বলিয়ী বুঝা যায়। বন্য ছাগও মণিপুবে অল্প-বিস্তর 
আছে। নর 

বন্য শুকরাদি-বন্ত শৃকর ষণিপুরের প্রায় সর্বত্রই আছে। 
এক জাতীয় হ্ষুদ্রাকারের বন্য বরাহও দৃষ্ট হইয়া থাকে। শজারু, 
খরগস; প্রস্ততি ও মণিপুরে অসংখ্য ৷ 

শ্বাপদ--তককে অনেকে শ্বাপদ শ্রেণীভূক্জই করিয়া থাকেন। 
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কিন্তু সকল জাতীয় ভন্লুক মাংসানী নহে। মণিপুরে উত্ভিদ-ভোজী। 
ফল-ুলাহারী, মধুপায়ী, গিরি-গহ্বর বা বক্ষকোটর বাসী তল্লুক বিস্তর 
আছে। * মস্তজীবী উদ্ধিড়াল এবং সর্দ-মাংসভুক্‌ ও পক্ষী- 
শীকারে সুচতুর অন্য প্রকার বন্ত বিড়ালও মণিপুরে যথেষ্ট । মণি- 
পুরের সুবিশাল সুগভীর জঙ্গল সকল সর্বদাই ভয়াল শ্বাপদকুল- 
সন্কুল। তথায় চাঁরু দর্শন তীব্র-পদ চিত্রব্যান্র ও সাক্ষাৎ কালম্বর্ূপ 
প্রাণান্তকারী বৃহৎ ব্যাপ্র. সমুহ অনবরত শিকারান্বেষণে পরিভ্রমণ করিয়া 
বেড়ায় । চিতার বিকট চীৎকারে ও ব্যাদ্রের গভীর নিনাদে, নিশা 
কালে, বনস্থলী ভয়ানকরূপে নিনাদিত, গিরি-কন্দর ও গিরি-সঙ্কট 
প্রতিধ্বনিত এবং নিরীহ বন-গ্রাম-বাসী প্রাণীমাত্রেরই হৃদয় বিক- 
ম্পিত হইয়া উঠে। উহারা সময়ে সময়ে, উপত্যকা ভূমে আসিয়া 
মহা উপদ্রব করিয়া থাকে । মণিপুরের কতকগুলি বিখ্যাত পাহাড় 
ও জঙ্গলে, একাকী নিরন্ত্র যাওয়া ও আত্মহত্যার সংকল্প করা প্রায় 
একই কথা। 

সরীস্থপ-ককলাস, বহুরূপী, কাষ্ঠ-বিড়াল প্রভৃতি নানাজাতীস্ব 
সরীস্থপের কথা তে। বলাই বাহুল্য । দক্ষিণদিকের নিবিড় জঙ্গলে 
ও লোগটাক হ্রদের নিকটবন্তাঁ, তৃণাচ্ছাদিত, জলাভূমে কিন্তর বৃহ- 
দ্রাকার বোড়াসর্প দেখিতে পাওয়া যার। পর্বতে, কন্দৰে, চিতি 
সর্পও অনেক আছে। কিন্তু আমাদের দেশের মত গোুরা বা 
কেউটিরা জাতীয় সাক্ষাৎ সংহারমূত্তি বিষধর মণিপুরে প্রায়ই নাই। 
উপত্যকায় অন্যবিধ নানাজাতীয় সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। টখালী 
নামে এক.প্রকার অতি দ্রুতগামী সর্প মনুষ্যাদির নিকটে আসিতেও 
ভয় করে না। ফণাবিহীন হইলেও তাহাদের গরল প্রাণবিনাণী? 
কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, তাহারা প্রায়ই লোকালয়ে থাকে না; 


মণিপুরের ইতিহাস। ২৯ 


বংশ বনে বা অন্য জঙ্গলে অবস্থিতি করে এবং গাছে উঠিয়া, তীব্রগতিত্রে 
শাখা হইতে শাখান্তরে চলিয়া বেড়ীইতে ভাল বাসে। ক্ুদ্ধ স্বইলে? অতি 
উচ্চ স্থান হইতে, লক্ষিত জীবের উপর পতিত হইয়া, আমাদের বেত- 
আছড়া ও কানড় সাপের গ্ঠায় সজোরে দংশন করে । তাহাদের আক্ু- 
তিও আমাদের দেশের বেত-আছড়া ও লাউডগা এই ছুয়ের মাঝামাঝি 
রকমের । টাংলির নাম শুনিলে, মণিপুরীরাবড়ই ভীত হয়। 

পন্ষী__নানা আকারের নানা-প্রকারের, বিচিত্র বর্ণের মণিপুরী 
পক্ষী সকলের বর্ণনা করিবার স্থান এ পুস্তকে নাই। উন্নত পর্বত 
শঙ্গ-সূহে একপ্রকার কৃষ্ঃবর্ণ বাজপক্ষী বাস করে; তাহারা অনা- 
য়াসে মেষশাবক ও ক্ষুদ্ধ মেষকেও তুলিয়া লইয়া যায়। অন্যান্য 
শিকারি মাংসাশী *পক্ষীর কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশের 
কাক, ছাতার, বাবুই প্রভৃতি পক্ষীও তথায় আছে, কেবন 
দেশভেদে, আকার ও বর্ণভেদ কিছু কিছু. দৃষ্ট হয়। ব্রহ্গসীমান্ত 
প্রদেশের জঙ্গলে, পালে পালে শ্বেত মন্তুর বেড়ায় ; টিয়া, গুগী, 
ময়না প্রতি মণিপুরে বিস্তর আছে। আমাদের দেশের দয়েলের 
স্থলে শ্রতি-মনোমুগ্ধকারী মিষ্ট ভাষী শ্রামা, হরবোলা, ভীমরাজও 
বিস্তর ; তাহারা যাবতীয় পশু »পক্ষ্যাদির স্বরের এরূপ চমৎকার 
অনুকরণ করে যে, সম্পূর্ণ ভ্রম জন্মাইয়া দেয় ও তথ্য জানিষ্বা অবাক 
হইতে হয়। প্রত্যুে বা সারংকালে শ্তামা যখন সপ্তন্বরে প্রাণ 
খুলিয়া গায়, তখন ভীমব্াজও হর তো তাহাকে তেঙ্গাইতে গিয়া 
কি আশ্চর্য কাণডই করিয়া তুলে স্বয়ং শ্তামাকেও ধাধা লাগাইয়া 
দেয়। প্ররুতিদেবী! ধন্য তোমার খেলা! ময়না, ভীমরাজ? স্তাম। 
প্রভৃতি যে সকল পক্ষী কলিরাতা অঞ্চলে বহুমূল্য, তাহারা মণিপুরেন 
গ্রামে, জঙ্গলে, পালে পালে উড়িয়া বেড়াইয়া থাকে । 


তৃতীয় অধ্যায় । 


স্বভাবজ, শিল্পজ, রুষি, বাণিজ্যাদি | 


কষি-মণিপুরের কৃষি সম্বন্ধে, অধিক কথা বলিবার কিছুই নাই। 
তাহা পুর্ববঙ্গেরর_বিশেষতঃ কাছাড় ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের ন্যায় 
সেইরূপ দ্রব্য, সেইরূপ প্রণালী, সেইব্বপ যন্ত্রাদি সবই। তদ্বাদে শান- 
প্রদেশের কোন কোন পদ্ধতিও তথায় প্রচলিত। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই, 
দেশ তেদের দরুণ স্থানীয় ধরণ আছেই আছে । 
সমগ্র উপত্যকার ঘৃত্তিকাই চাষের অতুযুপযোগী। মাটি গভীর 
করিয়া উন্টাইলেও প্রস্তর বা কন্ধবু পাওয়া যায় নী। পর্ববত-সন্রিহিত 
যৃতিকা কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু পর্বতের উপরের মাটি লালচে এবং তত 
উর্ববরাও নহে। পর্বতে, জুমের চাষ বহু বিস্তত রূপে হইয়া থাকে । 
কিন্তু লোকের প্রধান খাছ্ তুল; সুতরাং ধান্যের চাষই বাজ্য 
মধ্যে প্রধান চাষ। কর্পাশ তুলা, তৈলোপযোগী বিবিধ শস্য, গোল 
মরিচ, লঙ্কামরিচ, আদা, নানা প্রকারের শাক ও তরকারী, জনার, 
শকরকন্দ ও চুপড়ি-আলু প্রত্ৃতিরও, চাষ অল্প বিস্তর হয়। তদ্বাদে 
যুগ, মস্থর, কলাই, মটরাঁদি বিবিধ দ্বিদলের কৃষিও প্রচলিত আছে। 
গোধুম অত্যন্ন পরিমাণেই জন্মেসঙ্গতিবান লোকের জন্যই. ময়দা, 
আটা, কুজি নুখাদ্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, স্থৃতরাং সে চাষে 
বেশী লাভ। ৃঁ | 
-_ আম, আনারস, বস্তা প্রভৃতি এবং নানাজাতীয় লেবু 
মণিপুরে উত্তম জন্মে। বিলাতা পিচ, কুল ও আপেল বৃক্ষাদিও 
ম্শিপুরে রোপিত ও রাজোগ্ভান প্রভৃতিতে সযত্ধে রক্ষিত হইতেছে। 


মণিপুরের ইতিহাস ৩১ 


কিন্ত এসকল ফল তত উৎকৃষ্ট হয় না। কয়েক বৎসর হইতে 
মণিপুরীরা, বিদেশীয় নান! জাতীয় ফল মূলের চাষ ও আবাদ আরম্ত 
করিয়াছে। কপি, শালগম, গাজর প্রভৃতি সেখানে উত্তম জন্মিতেছে-_ 
কিন্তু অন্যান্য সামগ্রী তেমন নহে। | 

বন্য ফলাদ্ি_বনজাম, বনকুল? বৈচি প্রস্তুতি নান! জাতীয় 
সুমিষ্ট বন্য ফল মণিপুরে নানা স্থানে জন্মে। জঙ্গলে, পাহাড়ে শত 
শত প্রকারের ছাতু পাওয়া যায়, তাহা ইতর তত্র সকলেই আগ্রহের 
সহিত খাইয়া থাকে । পর্বত বা অরণ্যজাত কয়েক প্রকার স্থাস্বা্থ 
লেবু যণিপুর রাজ্যে মিলে; ইহা ভিন্ন পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড় বা 
জঙ্গলোৎপন্ন, করিল! বা বনক্ষীরার মত ফলও মণিপুরে পাওয়া যায়। 
করিলাকে আমর! ধঘ-করলা বলিয়া জানি এবং বনক্ষীরা দেখিতে 
ঠিক পটলের মত কিন্তু আস্বাদন তদপেক্ষা' অনেক ভাল এবং 
তাহা! পটল অপেক্ষা পুষ্টিকর ও উপাদেয় সামগ্রী। বলা বাহুল্য যে, 
করলা ও বনক্ষীর! রান্ধিয়া খাইতে হয়। এতদুভয় প্রকারের মূল 
হইতে পরম প্রীতিকর ও পুষ্টিকর পালো প্রস্তুত হইয়া থাকে। চেনাক 
নামক একপ্রকার লতা আছে, তাহাতে রজ্জর কার্য হয় এবং 
তাহার মূলদেশে, শকরকন্দ আলুর মত গেঁড় জন্মে। পার্ক্তীয় 
জাতীরা তাহা পরম সমাদরে খাইয়া থাকে । 

উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের পর্বতোপরি কদাচিৎ গো-পাদপ দৃষ্ট 
হয়। তাহাতে অস্ত্রাধাত করিলে, এক প্রকার নির্ম্যাপ নির্গত হয়ঃ 
তাশা প্রায় ছুগ্ধের মত সুস্বাছ ও,পুষ্টিকর। পান্বপাদপ তদপেক্ষ। 
অধিক আাছে। তাহার দেহ বিদীর্ণ করিলে, নির্মল জল বাহির 
হইয়া পিপাসিতের তৃষ্ণা নিবারণ ও প্রাণের তৃপ্তি সম্পাদন করে। 

মৎস্য মাংস- নানাপ্রকারর পণ্ড পক্ষীর মাংস মণিপুরে পাওয়া) 


৩২ তৃতীয় অধ্যায়। 


বায়। তন্মধ্যে অনেক প্রকারের মাংস পরম উপাদেয় ও বসনা- 
তৃপ্তিকর।« এখানকার নদী ও জোল সকল মৎস্য পরিপুর্ণ। লোগ- 
টাক হদেও নানা জাতীয় মত্স্য আছে। এখানকার মৎন্যের মধ্যে 
মহাশির (মহাশ'ল ) অতি প্রসিদ্ধ। শুনা যায় যে, কোন কোন 
জঙ্গলীজাতি ব্যাঘ্, তল্লুক ও হস্তীর মাংসও খাইয়া থাকে । রামারণ 
বর্ণিত ব্রাক্ষসের কথা পড়িবার পৰে, ইহা অবিশ্বাস করিবার 
কোনই কারণ নাই। কুকুর-পিষ্টক, * নাগা প্রভৃতি অনেক জঙ্গলী 
জাতির বড়ই আদরের সামগ্রী। 

বনজ ও শিল্প পণ্যদ্রব্য- মণিপুর রাজ্যে, হক্তীদত্ত, হরিণ-শৃঙ্গ, 
গণ্ডারের-খড়গ, ও মহিষ-শৃঙ্গ। রবার, খুনা, নানাপ্রকার চর্ম, বিবিধ 
পক্ষীর যুল্যবান বিচিত্র পালক, যম, যধুঃ ব্যাঘ্ের নখ, প্রভৃতি 
বনজ এবং তসর, গরদাদি বিস্তর শিল্পজ পণ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। 
নাগা পর্বতে মূল্যবান প্রস্তর মিলে। রাজ্য মধ্যে হস্তীদত্ত ও 
গগারের খড়েগ নানাপ্রকার বিচিন্তর কারুকার্ধ্য হইয়া থাকে। 
মণিপুরের কয়েক প্রকার তসর ও গরদের বস্ত্র অতি সুত্রীঃ চিকন 
ও মজবুত । চীন ও ব্রহ্মবাসীদের ন্যায়, মণিপুরীরাও বংশেয় অনেক 
প্রকার দ্রব্য প্রস্ততবিষয়ে বিশেষরূপ শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করে। 
পিতলের নানাপ্রকার বাসূন প্রস্তুত করিতে, কোন কোন জাতীন্ব 
নাগারা সিদ্ধ-হস্ত। দা, টাঙ্গী, বর্ষা প্রভৃতি বিবিধ, অস্ত্রের জন্যও 
মণিপুর প্রসিদ্ধ । কিন্ত বিলাতী দ্রব্য, মণিপুরী শিল্পের যূলে ক্রমশঃ 
আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে সমস্ত কাছাড়ের পথ দিয়া 





*কুকুরফে আক তুল খাওয়াই, অনতিপরেই তাহাকে বধ বরে, দেইটিকে 
গোড়াইবেই মাংস ও উদরস্থ তণ্ল একত্র সিদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রীতিকর প্রি 
* গাগা প্রত্যুত হয়। তাহাকেই “কুকুর পিষ্টক” ঝলে। 


মণিপুরের ইতিহাস। ৩৩ 


কয়েক বৎসর হইতে, মণিপুর প্রবেশ করিতেছে । সর্বনাশেরও 
সত্রপাত হইয়াছে। 

ব্যবসাঁ_ব্ৃহৎ (নৌকাচালনোপযোগী ) নদী ঝ রেল-পথের 
সাহায্যে অন্য কোন দেশের সহিত ম্ণিপুরের সংযোগ নাই । গো- 
বানাদি রীতিমত চলিতে পারে, এমত রাস্তাও নাই। এ অবস্থায়) 
মণিপুরের বৈদেশীক বাণিজ্য যে অধিক হইবে না, তাহা স্থাভাবিক। 
অধিবাসীরা, কাছাড় ও পার্বতীয় নাগ। প্রভৃতি জাতির সহিত প্রায়ই 
বিনিময় প্রণালীতে ব্যবসা চালাইয়া৷ থাকে৷ ব্রিটিশাধিকৃত তার- 
তের সহিত, মণিপুরের যে দ্রব্যের ব্যবসা সদা সর্ববদ! চলে তাহার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া গেল। 

মণিপুর হইতে কাছাড়ে আসে । 

টাটু ঘোড়া, গরদ ও তস্‌র এবং তত্রির্মিত বস্ত্াদি, নানাপ্রকার 
য্ট, রবার, মম, মধু; চাঁবীজ, হস্তীদস্ত, নানাপ্রকার চর্মঃ মহিষ ও 
হরিণ শৃঙ্গ, বিবিধ পক্ষীর পালক, গণ্ডারের খড়গ ইত্যাদি । 

কাছাড় হইতে মণিপুরে যায়। 

স্ুপ্পারি ও নানাপ্রকার গন্ধ-মসলা, বিবিধ ছিট, শাদা ও রং 
করা থান কাপড়, বনাত, পিক্তলের বাসন, হা'ঁকা, তামাক, নানা 
বিধ অক্ত্শস্ত্র, পশমী কাপড়, বহু প্রকারের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সৌধীন 
জিনিষ, গন্ধ জুব্য ইত্যাদি । 

মণিপুর হইতে, টাটু ঘোড়া, লোহা মদ্য, লবশ ও বস্তরাদি নাগ- 
প্রদেশে ও অন্যান্ত জঙ্গলী জাতির *দেশে যায়। এবং নাগ! পর্বত 
ও অন্ঠান্ত জঙ্গলী অঞ্চল হইতে মণিপুরে আসে-_পিত্তলের বাঁসন, 
মম, মধুঃ তৈল-শস্ত, তুলা, বিবিধ বস্ত্র এবং মূল্যবান প্রস্তরাদি।' 


৩৪ তৃতীয় অধ্যায়। 


পুর্বেব উত্তর-ত্রন্মের সহিতও মণিপুরের ব্যবসা বাণিজ্য বেশ 
চলিত। কিন্তু ১২১৩ বৎসর পূর্ব হইতে সীমান্ত দেশের জঙ্গলী 
জাতিদের শ্াঙ্গীমায়, $ও যুদ্ধ-বিগ্রহে গিবি-বজ্ম দি অবরুদ্ধ ও ব্যবস! 
একবারে বন্ধ হইয়া! ,যায়। উত্তর ব্রন্ম ইংরাজাধিকৃত হওয়ার এখন 
আবার বাণিজাদি চলিতেছে ও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। 

বহিবণণিজ্যের অবস্থা প্ররূপ হইলেও, অন্তবণীণিজ্য যেমন থাক 
উচিত, সেইব্ধপই আছে। মণিপুর রাজ্যের অন্তবণণিজ্য অতি 
সুন্দর রূপে চলিয়া থাকে৷ বাজ্য মধ্যে বিস্তর হাট আছে। হাট 
( অল্প বা অধিক দিবসান্তর ) নি্দি্ দিনে, প্রধান রাস্তা সকলের ধারে, 
বৃক্ষাদ্রির তলে বা আচ্ছাদ্বন-হীন স্থানে, বসিয়া থাকে । হাটের 
€ বিশেষতঃ বিক্রয়ের ) কাব্য, স্ত্রীলোকের ছারা প্রধানতঃ সম্পাদিত 
হয়। প্রত্যেক পরিবারের আবগ্তকমত চাউল নিজের চাষে প্রায় 
জন্মিয়া থাকে । এজন্য হাটে চাউল বিক্রয় অল্পই হইয়া থাকে । 
হাটে শীক, মৎস্য, ফল, তরকারী, মিষ্টান্নাদি সচরাচর বিক্রয় 
হয়। কোন কোন হাটে, সময় বিশেষে, পণ্ড, পক্ষী, শঙ্গ, চন্মন 
প্রভৃতিও আনীত ও বিক্রীত হইয়া থাকে । 

বিনিময়ের নিদর্শন পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ষে, মণিপুবের 
. কেনী-বেচা, অনেক পরিমাণে, পরম্দর দ্রব্য বিনিময়ে হইয়া থাকে। 
তথায় ব্রহ্মদেশের ও কলিকাতার টশকশালের টাকা (সমান দরে ) 
এবং এখানকার আধুলি, সিকি, ছুয়ানিও ব্যবহার আছে । মণি- 
পুরেও একটি টকশাল আছে। তাহাতে সেল নামে এক প্রকার 
ক্ষু্ মুদ্র! প্রস্তুত হয়। হাটে বাজবে সেলেরই চলন অধিক। প্রায় 
তিন ভাগ তামার সহিত, এক ভাগ টীন মিশ্রিত করিয়া সেল 
ুদ্রা প্রস্তুত হয় একটির ওজন প্রায় দেড় আনা এবং এক পয়সায় 


মণিপুরের ইতিহাস। ৩৫ 


ছয়টি সেল, এই হারে সিকি, ছুয়ানি, টাকার বিনিময় চলিয়া থাকে । 
বৈদেশিক বাণিজোর বাহুল্যাভাব এবং দ্রব্য বিনিময়ের প্রথা বশতঃ 
মনিপুর রাজো টাকার চলন অধিক নাই। মণিপুরীর ধান্ঠাদি ধনে 
ধনী-টাকাঁর কাঙ্গাল; অথব। তাহার অভাব বোধ না থাকাতে, তাহার! 
টাকার কাঙ্গাল নয় । | 

লবণ--লবণ ব্যতীত মাঁন্নুষের আহার চলেনা, জীবন বশচে ন। 
লবণাক্ত দ্রব্য খাইতে ন। পাইলে, পশ্বাদি ও রুগ্ন হইয়া পড়ে । প্রকৃতির 
লযা-কানন মণিপুরে লবণ আনায়াসেই পাওয়। যায় । মণিপুরী প্রজা 
দ্িগকে লবণের জন্য আমাদের মত কষ্টকর কর দিতে হয় ন।। সেখানে 
কপ খনন করিয়া লবণ তোল। হইয়। থাকে । এক্্প কুপ উপত্যকায় 
বিস্তর আছে, সেই গুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ । এগুপি রাজধানী হইতে 
প্রায় ৬৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত । 

খনিজ পদার্থ ও প্রস্ভর-ষ্ণিপুর উপত্যকার উত্তরাংশের 
পার্বত্য অঞ্চলে, পাথুরে কয়লা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেই কয়লানু 
গুণ কি? তাহার স্তরের বিস্তার ও গভীরতা কত? ইঠ্যা্দি বিষম এ 
পর্মান্ত ভালরূপে পরীক্ষিত হয় নাই । নানা জাতীয় কাষ্ঠের প্রাচুর্ধা এবং 
কল "কারখানার আস্তত্বাভাব ব্শতঃঃ মণিপুরে কষলাব প্রশ্নোজন ৫ 
হব না। তবে, এখন রেল চাল্লান হইলে ও কল বসাইলে সেই করলা 
বিশেষ কার্যে লাগিবে, সন্দেহ,নাই। 

ধোবালের দক্ষিণ দিকে ও লাঙ্গাটেল গিরি শ্রেনীর আনতিদুযন্থ 

স্থান দিয়া যে সকল ক্ষুদ্র রোতম্বতী প্রবাহিত হইয়াছে, ) / 
প্রচু লৌহ পাওয়! যার এবং সুই সকল স্থান হইতেই আঁবস্তফীয় লৌহ 
মণিপুরীর! প্রধানতঃ সংগ্রহ করিয়া থাকে । কামেঙ্গ ও উত্তর দ্বিকস্থ 
পর্বতের নিরস্থ অন্যান্ত স্থানেও. লৌহ দেখা. গিয়াছে। স্বর্ণরেণ ও 





৩৬ ' তৃতীয় অধ্যায় । 


কোন কোন নদীর বালির সহিত কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু 
স্বর্ণ রৌপ্যপ্রভৃতির খনি আবিষ্কারের জন্য, এ পর্য্যন্ত বিশেষ চেষ্টা কিছুই 
করা হয় নাই ।« যাহা আছে, তাহাতেই তৃপ্ত এবং যেরূপে জীবন 
কাটাইতেছে তাহাতেই সন্তপ্ট, সুতরাং চিস্ত-চাঞ্চল্য-হীন মণিপুরীরা, এ 
সকল বিষয়ে ততট মাথা ঘামায় ন।। 

পর্বতমালা নিবিড় বনরাজি সমাচ্ছন্ন থাকীয়, এবং গিরি-বস্ম্ সমূহ 
হুর্গম বিধায়, মণিপুরের প্রস্তরাদিও ভালরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। 
কেবল জলম্রোতে যে সকল স্থানবিদীর্ণ হইয়াছে, সেইগুলি এবং প্রধান 
প্রধান কয়েকটী শৃঙ্গ ও ভূধারাংশ সমূহ কথঞ্চিতরিপে পরিলক্ষিত 
হইক্বাছে মাত্র । তাহাতেই পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যবস্তাঁ পর্ববত-শ্রেণীতে চুণের 
পাথর দেখা গিয়াছে । মণিপুর ও কাছাড়ের মধ্যস্থিত গিরি-শ্রেনীতে 
এক প্রকার কটাবর্ণের বেলে পাথর ও লালবর্ণের 'লৌহ-কর্দম দৃষ্ট 
হইয়! থাকে । উচ্চতর অংশ সকলে কর্দম সম কোমল লেট প্রস্তর অল্প 
পরিসর অসংখ্য স্তরে সজ্জিত আছে, দেখিতে পাওয়া ষায়। নদী ও 
কোল প্রনৃতির তীরজাত বিবিধ বৃক্ষাদি ষে বহুকাল পূর্ব্বে পাঁষাণে 
পরিণত হইয়। রহিয়াছে, তাহাও প্রত্যক্ষীভূত বিষয়। 

মণিপুর ও কুবো৷ উপত্যকার মধ্যবস্তাঁ পব্বত সমূহ নাঁন। জাতীয় 
বেলে পাথর ও শ্লেট পাথরেই সংগঠিত । তন্মধ্যে কয়েক প্রকার 
বিলক্ষণ ব্যবহারোপযোগী । নিজ কুবে! উপত্যকায় লোহা ও পাথর 
এবং অধিক পরিমাণে উত্তম সাজিমাটি পাওয়া যায়। উপত্যকার 
দক্ষিণ-পৃ্ব'কোণে মোরে নামক স্থানের নিকট হইতে, গর্ভ করিয়া 
সাজিমাটি উত্তোলিত হইয়া থাকে! মণিপুরের উত্তর দিকের ফে 
পব্বতে গ্রেমী জাতির বাস, তাহার উপরিভাগ ধূসর বর্ণের প্লেট ও 
অধোপ্রদেশ কেবল মৃল্যবান মন্ত্র প্রস্তরে নির্ষিত। মণিপুর রাজ্যে 
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ধে বছমূল্য মণিজাতীয় রত্ধ বিস্তর আছে, তাহারও আভাস নানারূপে 
পাওয়া গিয়াছে । এই সমস্ত কথা পড়িয়া পাঠক বিলক্ষণ বুঝিতে 
পারিবেন ষে, ইংরাজী ধরণের বন্দোবস্ত করিলে, মনিপুর রাজ্যে 
অনতিবিলদ্ষে মহাদ্যোগী ইংরাজ পুরুষেরা ধনাগমের বিস্তর পন্থা বাহিরু 
করিতে পারিবেন । 


চতুর্থ অধ্যায়। 


শাসুন-প্রণালী, রাজস্ব, বিচার প্রভৃতি । 


চি রনি তরুরাজি ও শাখা-প্রশাখা-প্রসারী, 
স্বজাতি-সহানুভূতি-পরায়ণ, আসঙ্গলিপ্দ্‌, ঘন বংশবন, মনিপুরী গ্রাম 
সকলের নিদর্শন । আবার, ঘৎসরের কয়েক মাস, সমুজ্ল- 
শ্তামল শস্তক্ষেত্র সমূহও তাহার বহিরঙ্গ বটে। লিমাটল ভূধরশ্রেণীর 
পাদমূলে বিষেণপুর পল্লী, সেই রাজ্যের এইরূপ একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। 
সেখানে মহারাজের একটি ঘাটি বা পুলিস থানা আছে। বিষেণপুর 
হইতে একটি সরল পঞ্চ, বৌপ্যমগ্ডিতবৎ অগণিত ক্ষুদ্র শ্রোতম্বতীর 
উপর দিয়া, ধৃসরবর্ণের রেখার মত প্রায় ৬ ক্রোশ চলিয়াছে। দুর 
হইতে দেঞ্ যায় যে, সেই পথটি একটি নিবিড় জঙ্গলে প্রবিষ্ট হইয়াছে । 
হাট-বারের দিন হইলে, শত শত স্ত্রীলোক এবং অল্লসংখ্যক পুরুষ 
হাস্তমুখে; দ্রুতপদে, সেই পথ দিবা ( বাহ্দৃষ্টিতে ) সেই জঙ্গলের মধ্যে 
প্রবেশ করে ও তথা হইতে বাহির হইয়া আইসে। পাঠক বোধ হস 
বুঝিতে পারিতেছেন না যে, সেটি জঙ্গল নয়__বাস্তব সেই জঙ্গলবৎ- 
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স্থলের মধ্যেই, ষণিপুরের রাজধানী ইম্ষাল নগর অবস্থিত। এখানে 
গগনভেদী মন্দির-চুড়া নাই-_ব্ৃহদাকার চিম্নি সমূহও অন্তজ লার 
নিদর্শনরূপ দীর্ঘনিশ্বাসের উত্তপ্ত ধুমরাশি উদশীরণ করিতেছে না। 
কেবল অনন্ত নীলাকাশের চন্দ্রাতপের তলায়, ঘন-সন্নিবিষ্ট তরুরাজি 
স্কির-গন্ভীর শোতা-সৌন্দর্ষ্যে সজ্জিত রহিয়াছে। জনতার কোলাহল 
বা! শোকের হাহাকার, দূর হইতে কিছুই শ্রুত হয় না। বাহিক কোন 
চিহ্নেই বুঝিতে পারা যায় না যে, সেই জঙ্গলের মধ্যে একটি সনৃদ্ধি- 
শালিনী নগরী আছে; যে নগরে প্রায় অর্ধলক্ষ লোক বাস করিয়? 
থাকে। অথচ, সেই বৃক্ষরাজির অন্তরালেই মণিপুরেশ্বরের রাজপ্রাসাদ 
লুকায়িত বহিয়াছে। রাজপ্রাসাদের নিকটেই, মহারাজার আত্মীয় ও 
সমাদূতগণের বসতবাটি। প্রত্যেক বাটীরই চারিদিকে বিস্তৃত প্রাঙ্গন। 
ইম্ফালের অপর নাম মণিপুর । ইন্ফীল প্রকৃতপক্ষে, রাজবাটীর 
 চতুন্দিকস্থ গ্রামসমূহের সমষ্টি। সরল, প্রশস্ত রাজবর্ঘদ্বারা ইন্ফালের 
বিভিন্ন অংশ (বা গ্রামগুলি) সংযুক্ত। প্রায় সকল রাস্তারই, উতয় 
পার্থে পাদপের সারি এবং বাস্তাগুলি পরম্পরকে প্রারই সমকোণে 
'কর্তন করিয়া গিয়াছে । সে সব বাস্তায় বাড়ী কীপাইয়া ঘোড়ার ,গাড়ী 
_দৌড়ায় না। ট্ামগাড়িও লোকের হাঁত পা ভাঙ্গিয়া বা দেহ দ্বিখণ্ 
করিয়া দিয়। যায় না। গোঁশকট-চালকেরও অন্লীল কটুকাটব্য বাক্যে 
ভদ্রলোকের কাণ ঝাল পাল! হয় নী। সে নগরে সবল, স্বস্থকায় ও 
সহাস্বদন নরনারীর দ্বারা রাজপথ পরিপূরিত। বালক বলিকার! 
মনের সুখে নান! রঙ্গে খেলিয়। বেড়াইতেছে বা সঙ্গী-সঙ্গিনীগণের 
সহিত কৌতুক করিয়া উচ্চ-হাস্ত ধ্বনিতে বাছু বিকম্পিত করিতেছে 
পুলিস-প্রহরী তাহাদিগকে কোন কথাই বলিভেছে না। গৃহস্থেরোও 
আমোদে আহলাদে, আহারে ব্যবহারে, শ্রমে বিশ্রামে, ধর্মে কর্ণ 
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দিন যাপন করিতেছে । তাহাদের মনে বিজাতীয় আকাজ্ফা, অস্তদণহ- 
মী ছুর্ভাবনা৷ বা বিন্ধ্্পর্শী উচ্চাভিলাষ বা দ্বণা-ব্যঞ্রক অহঙ্কার নাই । 
তাহার বাজে আড়্‌ন্বর, অকিঞ্চিতকর পরিশ্রম, অসার ঝ্পট শিষ্টাচার 
জানে না। ছুর্ডাবনা যেন তাহাদ্ধের কাছে আসিতেই পারে না । 
তাহার! প্রকৃতির প্রীচুষ্যে, সরল স্বভাবে, মনের সুখে ও হৃদয়ের 
শান্তিতে জীবন যাপন করে । ইন্ফাঁলাধিবাসীদের অবস্থা এইরূপ এবং 
ইম্কাল এইরূপ অপূর্ব ( অসভ্য ) নগর । 
এই নগরেই মণিপুরাধিপতি মহারাজ স্বজনগণসহ সুখে বসতি 
করিতেন। রাজ্যেশ্বর্র : এখানে, আর্ধ্য গৌরবে, দোর্দগু প্রভাপে, 
প্রকৃত ধন্ীবতার স্বরূপে- ন্যায়, দয়া, স্বাধীনতা, সম্মান, সৌজন্, জান 
ও সব্ববিধ মঙ্গলের উৎস ও আশ্রয়-স্থল হইয়া, বিরাজ করিতেন । 
অপ্রতিহত রাজশক্তি মহারাজের অস্কশায়িনী এবং তিনিই সকলের 
দ্ওযুণ্ডের কর্তী। তিনি নিজে সব্ব্দ তার প্রাপ্ত অমাত্যবর্গের উপর 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া প্রজাপালন-_-শিষ্টের পোষণ ও দুষ্টের শাসন 
করিতেছিলেন। অবসর-কালে, ধর্ম কর্মে ব্যাপূত থাকিয়া নিজের 
পরকাল চিন্তা ও প্রজাগণের মঙ্গল কামনা করিতেন ৷ মণিপুরের এই- 
কূপ মহারাজ! ছিলেন- স্ব চন্দ্রকীর্তি প্রভৃতি ও আপাতঃ-সিংহা- 
সন-চ্যুত সাধুস্বতাব শুরচন্দ্র সিঙ্হ। শেষোস্রের পদে অভিষিক্ত হইয়া 
মহারাজ কুলচন্ও (ধিনি অল্পকাল রাজা ছিলেন) রাজকীয় পদ-গৌরৰ 
অটুট রাখিস্টছিলেন। 
রাজন্ব-_যণিপুর্-রাজ্যেশ্বরের বাধিক আয় কত, তাহা সটীক 
' জানিবার জন্য, ইংরাজ-রাজ-প্রতিনিধি কয়েক বৎসর হইতে বহু চেষ্টা 
.করিয়াও, কৃতকার্য হন নাই। রাজ-দরবারের বিশ্বস্ত কর্শচাীরাও 
ঘাঁহা সটীক বলিতে পারেন না। অন্ঠের কথ! দূরে থাকুক, মহারাজ 
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শুরচন্দ্রও স্বয়ং বলিতে পারেন কি না সন্দেহ। না বলিতে পারিবার 
বিশেষ কারণও আছে । 

নাগা, কুফ্কি প্রভৃতি , অনেকানেক জাতি, মণিপুর রাজার বাধ্যতা 
স্বীকার করিলেও, কর বা নজর স্বরূপ কি দিবে, সকলের সম্বন্ধে 
তাহার স্থিরতা নাই। সম্মান প্রদর্শন ও অধীনতা স্বীকারের প্রমাণ 
স্বরূপ তাহার! বাজকর ও নজর দিবে, এমন সর্ত আছে। কিন্ত 
কোন্‌ সময় কি পরিমাণে কি দেয়, তাহার স্থিরতা। না থাকাতে রাজ্যের 
আয় ব্যয় কোনমতেই নির্ণাত হইতে পারে না। উহারা প্রায় টাকা! 
দেয় না, গিরি-বনোতপন্ন, শিকার-লন্ধ বা শিল্পজ সামগ্রী দ্বারাই রাজ- 
খণ পরিশোধ করে। সে সকল অর্থের তুল্য কাঁধ্যকর বটে; কিন্তু 
তত্তাবতের মূল্য নিরূপণ ছুঃসাধ্য। আবার প্রতিবর্মে একরূপই দ্েস্ 
না-গত বৎসর যাহার কেবল একটি ৫1৬ টাকা মূল্যের পাব তীয় 
গাতী নজর দিয়াছিল, এ বৎসর ১ তাহার। হতো, গো? মেষ, মম, মধু 
প্রভৃতি অন্তবিধ পদার্থ দ্বিল। হয় তো তত্তাবৎ বিক্রয় দ্বার মহারাজা 
সহস্রাধিক যুদ্রা পাইলেন । আবার ষে জাতি পুব্ব-বৎসরে পঞ্চ সহত্র 
মুদ্রার দ্রব্যাদি দিয়াছিল, পর বর্ষে তাহারা হয় তো অবাধ্য বা বিদ্রোহী 
হইয়া কিছুই দিল না। অপিচ, অনেক স্থলে ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্ত লইয়! 
রাজস্ব আদয়ে হয়। অধিকাংশ পাহাড়ীরা এবং অল্লাংশ নিয়দেশবাসী 
শ্রমজীবী প্রজার! বৎপরের বা মাসের কয়েক দিন গতরে খাঁটিয়াও 
রাজখণ শোধ কবে। কতক লোক বা বেতন স্বরূপ নিষ্ফর ভূমির 
উপস্বত্বভোগী হয়। তদ্বাদে মহারাজার প্রয়োজনানুসারে সরল সবল 
মণিপুরীর1 ও শ্রমশীল পাব্বত্য জাম্তির! অনিয়মিত কাধ্য করিয়া 
দিতেও বিষুখ হয় না। এই সমস্তকে অবশ্তই রাজস্ব মধ্যে গণ্য 
করিতে হইবে। এমত অবস্থায়, বাধিক আয্ম-ব্যয়-তালিকা ঠিক 
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হইবে কিরূপে ? তত্তিত্র, বন থাল, বিল, প্রভৃতির জমা স্বরূপ দ্রব্য- 
জাত, জঙ্গলের বৃহৎ কাষ্ঠাদি ও ধৃত হন্তী * বিক্রয়ের আয়ও আছে। 
এই সমস্ত একত্র করিয়া টাকার হিসাবে আনিলে, মণিপুর” মহারাজের 
আয় ২৫1৩০ লক্ষ টাকারও অধিক হইবে। কিন্বতিনি প্রতিবৎসর 
নগদ পাইয়া থাকেন, আন্দাজ ৭* হাজার টাকা মাত্র। ইহার মধ্যে 
ইংরাজ-রাজ-প্রদত্ত বারিক বৃত্তি ৬৩৭*২ টাকা । (২নং দলীল দেখ ।) 
মণিপুরে রসিদ-টিকিট, দলীলের স্ট্যাম্প প্রভৃতির চলন নাই। 
দরবার-_-মহারাজের মন্ত্রী সভা! এই সকল পারিষদ দ্বারা সংগঠিত । 
যুবরাজ, সাধারণ মন্ত্রী, সেনাপতি, বাজন্ব-তত্বাবধায়ক, বিচারমন্ত্রী 
অশ্ব-তত্বাবধায়ক, হস্তী-তবাবধায়ক, যান (পাল্কী, তাঞ্জাম প্রভৃতি) 
তত্বাবধায়ক। 1 ক্বাজীর পরেই যুবরাজের ক্ষমতা; তিনিই ভাবী 


* মণিপুরের বনে হস্তা বিস্তর এবং প্রায় প্রতি বতনরই বছ সংখার তাহা এত 
হইয়।থাকে। রাজসরকারের প্রয়োজন মত রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্তই বিক্রাত হয়। 
তন্তী ধরিবার নানা কৌশল আছে। তন্মধো খেদাই প্রশপ্ত। লীত ও গ্রীক্ষকালে 
পর্ধত ও জঙ্গল মধাস্থ জল গুকাইয়া যায়, ছুতরাং হাস্তীরা দলে দলে, কোন নঙগী বাঁ 
জলাশয়ের জল পান করিতে আসিতে ব!ধা হয়। হস্তীরদের অজানিত ভাবে, সেই স্থান 
বৃহৎ কাঠের বেড়ার ধার| ঘিরিয়] ২১ টি প্রবেশের গথ রাখা হয়। ছুরায়োহ পর্র্বভ. 
₹ বৃহৎ ধনম্পতি সকল থাকায়, যেখানে* অধিক বেড়া দিতে হইবে না, এমন স্থানই 
খেদার অন্ত মনোনীত করিয়া থাকে । তন্মধো হস্তী-যুখ তাড়া পাইর! প্রবিষ্ট হইলে, 
প্রহণীদের সাঞ্ষেতিক শবে হন্তাৎ দ্বার বন্ধ করিয়! ফেলে॥ হত্তীরা মহা-বিপদে গড়িয়া 
বেড়া ভাঙ্গিবার ব! পলাইবাঁর অশেষ চেষ্টা পাইয়াও 'বখন কৃতকার্ধা হয় ন! এবং চ্ষুধায় 
তৃষা ক্রমে অতান্ত কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন মন্কুযোর কৌশলজালে পড়িয়া 
নিস্তেজাবস্থায় ক্রমে বাধাতা স্বীষ্তারে বাধা হয়, কয়ঙগাসের মধোই অতি হুর্দান্ত বন্য 
হস্তীও মাহুতের জাজ্ঞাবহ ও অনুগন্ত হইর! থাকে। 

+ অশ্ব-_সিরগল, হত্ী-_লামু) বান--দোলার।ই; তত্বাবধায়ক হম্জাবা 


২ চতুর্থ অধ্যায়। 


ব্বাজা। এই পদে ও অন্ঠান্ত মন্ত্রীত্বে রাজ-পরিবারের উপযুক্ত 
লোকেরা বরিত হইয়! থাকেন। জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাবান্‌ 
প্রজারাও মন্ত্রীপদাভিষিক্ত হইতে পারেন। বিভিন্ন বিভাগের কতৃব- 
ভার বিভিন্ন মন্ত্রীর উপর ৷ গুরুতর কাধ্য মাত্রই মহারাজের নেতৃত্বা- 
ধানে, সকল মন্ত্রীর সমবেত সভায় মীমাংসিত হইয়া থাকে । 

বিচার ষণিপুরের গ্রামে গ্রামে পঞ্চয়ত প্রথা প্রচলিত । গ্রামের 
সব্ব প্রধান ব্যক্তি তাহার সভাপতি । ছোট আদালতও অনেক 
আছে। গো-মেষাদি লইয়া বা অন্য কারণে সামান্য বিবাদ ঘটিলে 
ছোট আদালতই বা পঞ্চায়তেই তাহার মীমাংসা হয়। পাব্ব ভা ও 
জঙ্গলী জাতিদের প্রতোক গ্রামের ও প্রত্যেক জাতি ও শ্রেণীর একজন 
কর্তী (বা সর্দার ) আছে। ক্ষুদ্র বিবাদাদি তাহারা মিটাইয়া থাকে। 
অপেক্ষাকৃত বিষমতর মনাস্তর স্থলে, ইহারাও পঞ্চায়ত ডাকে । কেবল 
. গুরুতর বিবাদ হইলেই মণিপুরী প্রজাদ্িগকে, সাক্ষাৎ রাজ আদালতে 
যাইতে হয়। মণিপুর রাজ্যে তিনটি প্রধান আদালত আছে। ১ম, 
.পাজা বা স্ত্রী-জাদালত-_-এখানে গৃহ-বিবাদ পর-দার, ভ্রষ্টাচার, স্তী- 
 শ্রহার প্রভৃতি যে সকল মোকদ্দমায় স্ত্রীলোকে সংশ্লিষ্ট আছে, সে 
. শ্ষস্তেরই বিচার হইয়া থাকে । মণিপুরী ্ত্ী-আদালতটি একটি অপুবব- 
পদার্থ। ইউরোপীয় জাতিদের সেই' আদর্শের অন্ুকরণ করা! উচিত। 
২য় সামরিক আদালত--বাজ্যের সৈন্যদলের ৮ জন প্রধান কর্মচারীর 
ছারা এই বিচারালয় গঠিত। যে-সকল মোকদামার সিপাহী শান্ত্ীরা 
পক্ষতুক্ত; এখানে সেই স্মন্তেরই বিচার হইয়া থাকে । ওয়, চিরাপ-_ 
ইহাই ষণিপুরের প্রধান আদালত,আমাদের দেশের হাইকোর্টের মত।, 
উল্লিখিত: পঞ্চায়তের ও পাজা বিচারালয় হইতে এইখানেই আপীল 
_ হইক্সা থাকে । যাবতীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার, ইহাই 
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শেষ আদীলত । বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমার প্রথম বিচারও এই 
আদালতে হয়। চিরাপে মহারাজার নিয়োজিত ১৩ জন প্রবীণ 
বিচারপতি আছেন। বিচার কার্ষের সুবিধার জন্য (আমাদের 
হাইকোটে র মত ) ইহা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াও কার্দ্য করে। 
আর, সামরিক আদালত ইংরাজের কোটমাসগাল ধরণের । তবে 
মণিপুরী সামরিক আদালত স্থায়ী--কোটশ্নাসগাল প্রয়োজন মত 
প্রতিছিত হয়, প্রভেদ এই । সকল মোকদ্দমায় চুড়ান্ত আপীল মহা 
ব্রাজার নিজের কাছে। নিতান্ত দীন দুঃখী প্রজাঁও তাহার দর্শন 
পাইতে ও অবাধে কষ্টের কথা জানাইয়ী প্রতিকান্র চেষ্টা করিতে 
পারে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, মণিপুরের পঞ্চারত 
প্রণালী ও বিচার-প্রধা আমাদের দেশের অপেক্ষা শতগুণে প্রশংসনীয় । 
সমগ্র ভারতেই পুর্বে এইক্ূপ ছিল। 

বাজদণ্ত-__অধিকাংশ অপরাধের(বিশেষতঃ চুরি ও আঘাতাদির ) 
বেত্রাঘাত শান্তি প্রদত্ত হয়। তদধিক অপরাধীদের কারাবাস। 
রাজ-প্রাসাদের প্রাঙ্গনের মধ্যে মণিপুরের জেল অবস্থিত । তাহাতে 
একশত ঢোকের থাকিবার স্থান আছে-_কিন্ত তাহা খালিই পড়িয়া 
থাকে । বাজ্য মধ্যে এরূপ অপরাধীর সংখ্যা যে কত কম, তাহা 
ইহাতেই বুঝা যায়্। মণিপুর জেলের বন্দীদিগের আহারাদি বিবয়ে 
তাদৃশ কষ্ট নাই। র্রাস্তা ঘাটের কার্য্যে তাহাদিগকে অবাধে লাগান 
হয় এবং তাহারাী নাকি ইচ্ছামত ?আত্মীয়-স্বজনের সহিতও দেখা 
সাক্ষাৎ করিতে পারে ও বাড়ী যাইবার জন্য যধ্যে মধ্যে ছুটি পাইয়া 
থাকে । 

বেত্রাঘাত ও কারাগার ভিন্ন এখানে শাস্তিত্বরূপ জরিমানারও 
নিয়ম আছে। অপরাধীকে স্থপথে আনিবার জন্য, একটি অভিনত্ব 
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নিয়ম এই যে, কোতোয়াল বা তাহার অধীনস্থ কর্মচারীরা, তাহাকে 
ধরিয়া প্রকান্ত রাজপথে বা হাটে লইয়া যায় ও তাহার দোষের কথ 
সকলের সমক্ষে প্রকাশ করে। এপ্রকার তয়ানকরূপে লজ্জিত হইয়া 
অনেকে কুমতি ত্যাগ করে। অবশ্য, এরূপ শাস্তিও কেবল আদা- 
লতের হুকুমাস্থুসারেই প্রদত্ত হয় । 
নরঘাতী, রাজদ্রোহী প্রতৃতি ভয়ানক অপরাধীরই কেবল প্রাণদণ্ড 
হইয়া থাকে । এব্ধপ অপরাধের বিচার অতি সাবধানে সন্তর্পণের 
সহিত সমাধা হয় । নির্দোষীর প্রাণদণ্ডের কথা কখনই প্রায় শুনা! 
যায় না। মণিপুর রাজ্যে কাসির চলন নাই। সেখানে দা বা 
খড়েগর সজোর আঘাতে বধ্য ব্যক্তির গলা একবারে দ্বিথণ্ড কর হয়। 
ছুঃখ-নিবারণ-ব্যবস্থা__সাধারণের ক্-নিবারণ ও অভাব- 
পূরণের জন্য, এরাজ্যে নানাপ্রকার সুব্যবস্থা আছে। অকিঞ্চিংকর 
বিলাসিতা না থাকিলেও এখানে প্রকৃত দারিদ্র-জনিত ছঃখ বড়ই কম । 
এরাজ্যে কেহই কখনও অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হয় না। কাহারও 
নিতাস্ত ছুঃখের দশ! ঘটিলে, পঞ্চায়ত হইতে সে আবশ্তক মত আহার, 
বন্জাদি সমস্তই পাইয়া থাকে । অক্ষম ও অভিভাবক-বিহীন ব্যক্তি 
মাত্রেরই তত্বাবধারণ, গ্রাম্য সমিতি করে। পঞ্চায়ত গীঁড়িতের উষধ 
ও নিঃম্ব-দরি্র ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার সৎকারার্থে কাষ্ঠাদি 
দেয়। এ সমস্ত সুশৃঙ্খলে নির্ধাহার্থ রাজদরবার হইতে ভূসম্পতির 
আয়, স্থায়ীরপে বন্দোবস্ত আছে। অধিকত্ত মহারাজ নিজে সর্বদা 
এ সকল কার্ষ্যের তস্বাবধারণ ও আবঙ্কক মত সাহাষ্য করিয়া থাকেন। 
সাধারণের সুবিধার জন্য নিজ রাজধানীতে ১৮৮২ সালে একটি 
ডাকঘর ও একটি ডাক্তারখানাও খোলা হইয়াছে । ডাকঘরের কার্য 
এক্ধগ্ন চলিতেছে ষে, তাহাতে মনি-অর্ডার, তারে সংবাদ ও পত্রাির 
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যাতায়াতে, গড়ে মাসিক এক শত টাকার উপর আয় হইয়। থাকে। 
মণিপুরের ডাকঘরে যে টাক! জমে, তাহা হইতেই সেখানকার ইংরাজ- 
কর্মচারীর বেতনাদি দেওয়া হইয়া থাকে। ইংরাজ গর্মেপ্টকে 
পূর্ধ্বের মত আর মণিপুবে টাক পাঠাইতে হয় না।_-বরাত চিঠিতেই 
এখন চলে। সাধারণের উপকারের সহিত ইহাতে গতর্ণমেন্টেরও 
বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । এলোপ্যাথিক মতে ডাক্তারখানাটি তৎপৃর্ব্বেই 
স্কাপিত হইয়াছে । প্রতি বৎসর সেই ডাক্তারখানায় প্রায় দশ হাজার 
মণিপুরী ও এক হাজার পাহাড়ী লোক চিকিৎসিত হয়। তথাচ, 
সাধারণতঃ রোগীদের চিকিৎস! দেশীয় মতে দেশীয় চিকিৎসকদের 
দ্বারা হইয়া! থাকে । আমাদের মত মণিপুরীরা এখনও বিলাতী 
ওষধে একবারে মন-প্রাণ্থ সমর্পণ করিতে শিখে নাই। 
প্রভৃতি___দারুণ গ্রীত্মকালেও, রাত্রে ও প্রাতঃকালে, 
মণিপুরে শীত বোধ হয়। শীতকালে, উপত্যকাভূমে সচরাচর কুঙ্াটিকা 
হইয়া থাকে । কিন্তু নদী, সরিতার্দি জমিয়া! কখনও বরফে পরিণত 
হয় না। বর্ষা বেশ হয্ব__কখনও বা অতি বৃষ্টি হইয়া ধান্যের ব্যাঘাত 
জন্মায়। সন্বংসর ধরিয়াই প্রায় দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে বায়ূ 
বহে। এাজ্যে মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্প হইয়া থাকে । ২১1২২ বৎসর 
পূর্ধে একবার ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া, লোকের ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া 
বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। তাহাতে অনেকের প্রাণও গিয়াছিল। 
বাস্তা-_ প্রথম ব্রক্ষসমরাস্তে ১৮৩২ হইতে ১৮৪২ সালের মধ্যে, 
ইংরাজ-গভর্ণমেন্ট (অবন্তই মণিপুত্র মহারাজার সম্মতি লইরা) কাছাড় 
জেলা হইতে মণিপুর পর্ধ্স্ত একটি রাস্ডা প্রস্তুত করেন। সেইটিকেই 
রাজ্যের মধ্যে প্রধান পথ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইংরাজ- 
রাজ সেই পথটিকে নিজব্যয়ে ১৮৬৫ সাল পর্য্যন্ত মেরামত অবস্থায় 
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বাখেন। তৎপরে উভয়ের বন্দোবস্ত ক্রমে, সেটির মেরামতের তাঁর 
মণিপুরের মহারাজা নিজে গ্রহণ করেন। শীত ও গ্রীষ্মকালে তাহ! 
দিয়া ভাঁরবাহী বলদশ্রেণী যাইতে পারে। গভর্ণমেপ্ট-রাস্তার উত্তর 
দিক দিয়া, “আকুই« পথ নামে আর একটি বাণিজ্য পথ, মণিপুর 
হইতে কাছাড় পর্য্যন্ত আছে। তাহা দিয়া পার্বত্য জাঁতিরা গতায়াত 
করিয়া থাকে । নিজ উপত্যকার মধ্যে, বিস্তর পথ আছে। সেগুলি 
রীতিমত বীধান ন! হইলেও, দেশের বাণিজ্য তন্দারা চলাচলের পক্ষে 
কিছু মাত্রও অসুবিধা ঘটে না। রাজ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র নদী ও খাল, 
জোল বিস্তর। সে সকলের উপর পুল, সেতু তৈরারি করা, বড় 
কষ্টকর ও বায় সাধ্য। ভাল রাস্তা তৈয়ারীর পক্ষে ইহাই প্রধান 
অন্তরার। মণিপুরীরা কাষ্ঠানি সংযোগে, “কাজ্চালানে” ধরণের যে 
মকল সেতু তৎপরতার সহিত প্রস্তত করে, প্রতি বর্যান্তেই সেগুলির 
পুনরায় মেরামত না করিলে, অব্যবহাধ্য হইয়া পড়ে । নাগাপর্ববত- 
জেলার প্রধান নগর কোহিমার ১৮ মাইল দূর দিয়া একটি উত্তম পথ 
১৮৮৩ |সালে তৈয়ারি হইয়াছে। * এপথ দিয়া লোক অশ্বারোহণে ! 
যাতায়াত করিতে পারে। ষণিপুর হইতে উত্তর দ্ধের তায । 
এবং অন্যান্ঠ স্থান পর্য্স্ত কয়টি বাণিজ্য: পথ আছে। কিন্তু প্রায়ই : 
গিরিসঙ্কটের মধ্য এবং কোথাও বা পর্বতের উপর দিয়া! যাওয়াতে, : 
সেগুলি অত্যন্ত বন্ধুর এবং তত্দারা যাতায়াত করা কষ্টসাধ্য । ূ 
সৈন্য সামস্ত-_গোলন্দাজ বা কামানী সৈল্ত-প্রায় ৫০০3 ও 
অশ্বীরোহী-_৪০০ ) পদাঁতিক--প্রায় ৫৫০০ ১ অর্ধশিক্ষিত স্কুকি সৈন্য 
প্রায় ৭০০1 মহারাজা হীন্ছা কাঁরলে, অন্থরক্ কুকি ও নাগা ; 
লইয়া, অবিলম্বে বৃহৎ সৈন্তঘল সংগঠিত করিতে পারেন। সৈন্মেরা 
প্রারই বেতন পায় না__মহারাজের অধীনে জমী জমা ভোগ করিয়া : 
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কাহার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকে । রাজসরকার হইতে 
অবশ্তই অস্ত্র শস্ত্র ও শ্রেনীবিশেষের সৈশ্যদিগকে নিয়মিত পরিচ্ছদাদি 
দেওয়া হয় এবং যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকার সময়, আহারার্চদর সুসঙ্গত 
বন্দোবস্তও আছে। 

মণিপুরী সৈল্ঞ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। গোলন্দাজ ও বন্দুক- 
ধারী সৈন্সেরা কামান, গোলা, বন্দুক, গুলি ইত্যাদি ব্যবহার করে। 
তাহারা বারুদের রহস্ত বেশ জানে । অন্ঠান্ত শ্রেণী ঢাল, ভরবারি, 
বল্লম, বর্ষা, সঙ্গিন, দা, টাঙ্গি প্রভৃতি এবং পাহাড়ী সৈন্টেত্রা তীর, 
ধন্ক প্রস্ৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। ইংরাজের কাছে, মণিপুর 
বাজ মধ্যে মধ্যে ২৪ টা কামান, ও বিস্তর বন্দুক উপহার পাইয়া 
ছেন। সৈন্যের সে সমস্তই বাবহার করিয়া থাকে। অতএব 
মণিপুরের দ্ধসামগ্রীর মধ্যে উত্তম টোটাদার বন্দুকের অপ্রতুল নাই । 
কিন্তু বেশীর ভাগই সেকেলে ধরণের বন্দুকাদি। 

সৈনোরা কিয়ৎপরিমীণে রক্ষক ও প্রহরীর কার্যযও করে। ততিন্্ 
এই সকল ও অন্ান্ত কার্য্যের জন্য একটি বিশেষ প্রথা প্রচলিত 
আছে; তদন্ুসাব্রে ১৭ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক 
মণিপুরী পুরুষ, প্রত্যেক ৪০ দিনে ১০ দিন অর্থাৎ মাসে ৭॥০ দিন 
বা বংসরে ৩ মাস, মহারাজের কার্য করিয়া দেয়। এইরূপ 
কার্ধ্য-প্রথাকে “লানুপ” বলিয়া থাকে । জাতি অনুসারে সকলকে 
উপযুক্ত কার্ষ্যে নিযুক্ত কর! হয়। কার্য্য বিভাগ প্রধানতঃ চাবিটি 
__লাইফুম, ফাফুম, আহুনুপ ও নিহারপ ; আবার এই সকল বিভাগ 
নান! উপশ্রেণীতে বিতক্ত।  , 

সৈন্গণের সর্বপ্রধান অধিনায়কের নাম সেনাপতি_কিন্ত 
অন্যান্য কর্মচারীগণের উপাধি ইংরাজের অন্করণে প্রদত্ত হই-: 
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য়াছে, যথা কাণ্তেন, মেজর, কর্ণেল, জেনারেল ইত্যাদি । 

মণিপুরী সৈন্যগণ, বীর, সাহসী ও যুদ্ধপটু। কিন্তু তাহারা 
আধুনিক ইউরোপীন' প্রথায় রীতিমত শিক্ষিত হয় নাই। স্ুুশি- 
ক্ষিত ও দক্ষ কর্মচারীগণের দ্বারা স্ুপরিচালিত হইলে, তাহারা 
বিশেষ কার্যকর ও অতিপরাক্রমশালী হইয়া উঠিতে পারে। কিন্ত 
স্বাধীনাবস্থায় তাহা ঘটিবার দিন এখন চলিয়া গিয়াছে । 

মণিপুরী সৈন্যের] অনেক সময়, ইংরাজের বিশেষ উপকার 
করিয়াছে। এযন কি, কত মহা বিপদ হইতেও আমাদের গভর্ণ- 
মেন্টকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছে। ইহার কতক আভাস ইতি: 
হাস অংশে পাইবেন। 

মহারাজের আধিপত্য-_মহারাজ। রাজ্যের সর্বময় কর্তা 
একছত্রী অধীশ্বর। রাজ্যের বন, জঙ্গল, পাহাড়, ভূমি, হুদ, নদী 
প্রভৃতি সমস্তই তাহার সম্পত্তি_-একথা তিনিতো জানেনই, তাহার 
প্রজামাত্রেই ইহা অন্তরের সহিত স্বীকার করে। তাহার নিয়ো- 
জিত ও বিশ্বস্ত মগুল প্রতিগ্রামেই আছে। জমী, জমাতে মগুলদের 
নিজের কোন অধিকারই নাই-_তাহারা রাজ সরকারের কর্মচারী 
মাত্র। তথাচ আমাদের দেশের জমীদারদের মত; . তাহাদের 
অনেকটা নিজগ্রামে মান সন্ত্রম এবং ' রাজদরবারেও প্রতিপত্তি আছে। 
অধিকন্ত ইহারাই প্রায় গ্রাম্য-সমিতি বা পঞ্চায়তের সতাপতি এবং 
অনেক বিষয়ে সমস্ত গ্রামের এক প্রকার প্রতিভূ-ন্বকূপ গণ্য হইয়া 
থাকে। প্রত্যেক কৃষক ও প্রজার নিকট যগুলেরা, শল্তাদির ধার্য্য 
অংশ ন্যাধ্যযত আদায় করে ও,রাজ সরকারে €( সকলের একত্র 
হিসাব সহ) বুঝাইয়া দেয়। এবদ্িধ কার্য্যের জন্য মণ্ডলদের নুসঙ্গত 
প্রাপ্যেরও নিয়ম আছে। 


মণিপুরের ইতিহাস । ৪৯ 


মহারাজা সকল কাধ্যেরই উপর কতৃত্ব করেন। প্রাণদণ্ডাদি 
কেবজ ত্তাহারই হুকুমে অধবা মঞ্জরি মতে হইয়া থাকে। সকল 
বিষয়ের শেষ বিচার এবং চুডাত্ত মীমাংসার ক্ষমতা কেবল 
তাহারই আছে। ্‌ 

মণিপুরাধিপতি, ধর্ধশাস্ত্রাহমোদিত নিয়মে ও রাজ্যের পুর্ববাপর 
প্রচলিত প্রথান্ুসারে রাজকাধ্য করিয়া থাকেন। কোন প্রচলিত 
বিধির পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধনের প্রয়োজন হইলে, মন্ত্রীগণের 
সহিত পরামর্শ করিয়া, মতামত জানিয়া সকল দিকে সুবিধা অস্থু- 
বিধা বুঝিয়া, তিনিই সে পক্ষে আজ দিবার ক্ষমতাধিকারী | 

ব্রিটিশ রেসিডেন্সি- রাজধানীতে, প্রাসাদের নিকটেই বেসি- 
ডেম্সি। ইংরাজ* পলিটিকেল এজেন্ট মহাশয় তথায় অবস্থিত 
তাহাব্র অধিনে প্রায় একশত সৈন্য, একজন ইংরাজ সেনানায়ক, 
একজন ডাক্তার, একজন বাঙ্গালী কেরাণি ও ঘোড়ার সহিস প্রভৃ- 
তিতে নুন্যাধিক দেড়শত লোক ও কয়েকটা ঘোড়া, কতকগুলি 
বন্দুক টোটা, বারুদ প্রভৃতি আছে।* অশ্বশালা, বারুদখান।, ভাকঘর 
প্রভৃতিও তাহার কতৃত্বাধীনে আছে। 

মণিপুরাধিপতি, শুইকুয়র প্রসৃতি বড় বড় রাজ্যেখবর অপেক্ষাও 
যথার্থ স্বাধীন ভূপাল ছিলেন। তাহাদের ন্যায় রেসিডেপ্ট সাহেবকে 
তভ,ভয় করিয়া তাহার চলিতে হইত না৷ । কিন্তু হায়! সেই “নির্ভয়” 
মহামহিমান্থিত *পুরুষ সহসা! “মহাভগয়ের” অধীন হইয়া এখন তিনি 
কোথায়? ইহার উত্তর পাঠকও জানেন, আমরাও বলিব। হায়! 


পাপী পিসী পউপসপী সপ শাপপীিাশীসপীশিটাাীটি 

* গলিটিকেল এজেপ্টের অধীনে পূর্বের অতি অল্প পৈস্যাদি থাকিত। মহারাজ 

শুরচন্দ্রের আমলের শেষ পর্যাস্ত, ক্রমে কমে তাহা বাড়িয়া এইরূপ. া্াইহাহিল॥ ইহা 
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৫০ পঞ্চম অধ্যায়? 


অনষঠ ও কালনেখির চক কাহার কখন বক্র হইয়া আরোহীকে উপ্ী- 
ইয়া ফেলিয়। দেয় কে বলিতে পারে । 


পঞ্চম অধ্যায়। 


প্রাচীন প্রসঙ্গ | : 


শ্রীযস্ভাগবতের ৯ম স্বন্ধের ২২ অধ্যায়ে, অর্জুনপুত্র মণিপুরাধিপতি 
বন্রবাহনের কথা উল্লেখ আছে এবং মহাঁভারতেরআদি ও অশ্বমেধ 
পর্ধে, মণিপুর ও তদধিপতি বক্রবাহনের সবিশেষ বর্ণনা দেখিতে 
পাওয়া যায়। একটি কথা উঠিয়াছে যে, আমরা যে মণিপুরের ইতি- 
হাস লিখিতেছি, সে মণিপুর মহাভারতের বর্ণিত দেশ নহে । মহা- 
ভারতের বর্ণিত মণিপুর নাকি উড়িষ্যাঞ্চলে বা অন্ত স্থানে আছে ।। 
এ সন্ধদ্ধে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, জন-শ্রতি ও প্রবাদ্র-বাক্যকে 
সহসা অগ্রাহ্থ করা, স্মৃবিজ্ঞ প্রত্বততববিতের কর্তব্য নয়।, ষণিপুর 
প্রদেশে আবহমান যে প্রবাদ চলিয়া, আসিতেছে, তাহাতে এই মণি- 
পুরই যে মহাঁতারতের সেই মণিপুর, তাহাতে সন্দেহ জন্মিতে পারে 
লা। মণিপুরের মহারাজা, রাজবংশীয়গণ ও প্রধানবর্গ সকলেই আপ- 
নাদ্দিগকে মহাবীর বক্রবাহনের ও তদাস্ীয়কুলের খুলজাত বলিয়! 
নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে পরিচয় দ্রিয়। আসিতেছেন। সে দিল মহারাজ শূরচন্দর ' 
আমাদের বড় লাট বাহাছরের 'নিকট যে দরখাস্ত পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহাতে তিনি যে বক্রবাহনেব বংশধর; তাহা ম্পঞ্ট বলিয়াছেন । 
বিশাল ভারতবর্ষের অন্তত্র আরো! মণিপুর থাকিতে পারে? অথবা 


মণিপুরের ইতিহাস ১ 


পুর্বে ছিল, ইহাও অসম্ভব নয়, কিন্তু তাহ! বালয়া স্থানীয় প্রমাণ 
সমূহকে উড়াইয়া দিক্বা আবিষ্কারক, নামের লোতে হাত ডাইয়া হাত.ড়া- 
ইয়া আর একটি মণিপুরে অর্জুনকে লইয়া যাওয়া, অন্ধ অন্ুসন্ধিংসুন্ন 
কার্ষ্য বৈআর কিছুই বুঝায় ন!। 

আসাম ও মণিপুক্ন অঞ্চলে কত পর্বত ও তীর্থাদি অগ্ভাপি যে সব 
নামে অতিহিত ও যেরূপ স্থলে অবস্থিত, তাহা ভারত ও পুরাণের 
বর্ণনা সহিত সম্পূর্ণরূপে সমঞ্লসীভূত হয়। খাঁহারাঁ সন্দেহ তুলির়াছেন, 
ঠাহাদ্ের পক্ষে সে সব পুরাতন পুথির পাতা উপ্টাইয়া দেখা এবং 
“সারে জমিনে” গ্রিয়া অনুসন্ধান লওয়া সর্বাগ্রে কর্তব্য। সুদ্ বিচা- 
খ্বের স্থল ইহ। নহে, সুতরাং এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আমাদিগকে ক্ষান্ত 
হইতে হইল। * 

মহাভারতের বর্ণনান্ুসারে, বীরচুড়ামণি অর্জুন এক সময়ে স্বাদশ- 
বর্ষব্যাপী তীর্ঘ-পধ্যটন-ত্রতে ব্রতী হইয়! ইন্রপ্রস্থ ত্যাগ পূর্বক নান! 
তীর্থ ও নান! দেশ ভ্রমণ করেন। সেই কাল মধ্যে পুনরায় ছুইটি 
দার পরিগ্রহ করেন; ১ম, প্রাবতবংশীয় নাগরাজ কৌরব্যের কন্তা 
উ্ুপী ; ২য়, মণিপুরের রাঁজ। চিত্রবাহনের কন্া চিত্রাঙ্গদা । বিশুদ্ধ 
্ত্রিয়-কুল-পুরন্ধর তৃতীয়পাওব মহাত্মা অবশ্তই নীচজাতীয়া কন্যাকে 
বিবাহ করেন নাই। অতএব 'ইহাতেও- প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
অর্জনের সময়ে নাগ প্রদেশে ও মণিপুরে জুসত্য ও তদ্র জাতির বাস 
করিতেন। অন্ততঃ তাহাদের রাজারা নিশ্চয়ই উচ্চেশ্রেণীস্থ ও সমাজের 
শর্বস্থানীয় ছিলেন, ক্ঠাহাতো৷ নিঃসন্দেহে প্রমাধী ক্কৃত হইতেছে। 

অর্জুনের ওরসে' উনুপীর গর্ভে *ইরাবত এবং চিন্রাঙ্গদার গর্ভে 
বক্রবাহন জন্ম গ্রহণ করেন। বক্বাহন অপুত্রক মাতামহ চিত্রবাহনের . 
উত্তরাধিকারী হইগ্সা মণিপুর রাঁজসিংহাসনারোহণ,. করেন ) ইরাক 





৫২ পঞ্চম অধ্যায়। 


নাগ-প্রদেশীধিপতিরূপে রাজস্ব করিতে লার্গিলেন। বন্রবাহন ও 
ইরাবত পরম্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, উভয়েই ছুইটি পার্থীপাস্থী রাজ্যের 
রাজা হইলেন ; তাহাদের সময় হইতেই, উভয় রাজ্যের মধ্যে বিবাদ 
আরম্ত হইয়া চলিতেছে, এমনি বোধ হয়। এখন পর্য্যস্তও মণিপুরী 
ও নাগাদের মধ্যে পরম্পর দ্বেষ, হিংসা চলিতেছে কি না; নাগ 
প্রদেশ হইতে যে বৃহদ্থ স্রোতম্বতী উদ্ভৃতা হইয়৷ ব্রচ্মের তিতর দিয়! 
চল্দিয়াছে, উক্ত রাজা ইরাবতের নামানুসারে তাহার নাম ইরাবতী 
হইয়াছে কি না; শাস্ত্রোক্ত “প্রাগ জ্যোতিষ” আধুনিক “আসাম” 
দেশকি না? কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে হত রাজা তগদতের পুন্র বজদত্তের, 
রাজধানী ঠিক কোন্‌ স্থানে ছিল; ইত্যাকার বিষয়ের আলোচনা 
আমরা করিব না। কেননা সেস্থান ও সময় গইহা নয়। , আবার 
যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়, অশ্বরক্ষক স্বয়ং অর্জুনই হইয়াছিলেন। 
হয়বর মণিপুরে প্রবিষ্ট হইলে, মণিপুরাধিপতি অর্জুন-পুন্র বক্রবাহন 
যেরূপ অসীম ক্ষাত্রতেজঃ প্রকাশ করেন, তাহা বীর্য্যবস্ত জাতি মাত্রে- 
রই শিক্ষার বিষয়। মণিপুরেশ্বর যেরূপ অতুলনীয় শৌর্ধ্য-বিক্রমে 
ভুবন-বিজয়ী পাওুব-বাহিনীকে পরাস্ত ও তন্নাথ স্বম্নং সব্যসাচীকেও 
রূণশায়ী করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি যেরূপে মাতৃভৎ পনায় 
লজ্জিত ও বিমাতৃ সাহায্যে মৃত-সর্রীবনী মণি দ্বারা পিতৃ-চৈতন্য সম্পাঁ- 
দমে সমর্থ ও পিতৃহত্য। পাপে নিযুক্ত হন, সেসব আমরা! বিস্তারে 
কিছুই বলিব ন1। যেহেতু কৌতুহলাক্রান্ত জিত 
বিখ্যাত মহাভারত গ্রস্থেই তাহা অবগত হইবেন। 

ফলতঃ ইটি নিশ্চয় যে মণিপুর অতি প্রাচীন দেশ এবং সেখানকার 
অধিবাসীর! (বিশেষতঃ উপত্যকার লোকেরা ) অতি প্রাচীন কালের 
সভ্যাতি। - মণিপুরে “লোই” নামে একটি ইতর. জাতি আছে। 


মণিপুরের ইতিহাস । ৫৩ 


ম্বণিপুরী ভাষায় “লোই" শব্দের অর্থ “বিজীত”। ইহাতেই বুঝাই- 
তেছে যে, তাহারা আদিম নিবাসী এবং অপর কোন জাতি আসিয়া 
তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়া 
ছিল। এই আগন্তক বলবান জাতিই অগ্ভাপি মণিপুরে প্রতুত্ব করি- 
তেছে। ইহারা নিশ্চয়ই আর্্যজাতি। সেই আর্ধ্জাতিরই রাজ্গ- 
কন্ঠাকে বীব্রবর অঞ্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন।. অতএব মণিপুরীরা 
যে অতি প্রাচীন সভ্য জাতি, তাহাতে সন্দেহমাত্র রহিতেছে না। 
এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এই আধ্যজাতি কোথা 
হইতে, কেন, কবে, কিরূপে আসিয়াছিলেন ? এরূপ প্রশ্ন করা! অতি 
হজ, কিন্তু উত্তর দেওয়া বড় কঠিন, এক প্রকার অসম্ভব। এসন্বন্ধে 
হুষ্ম আলোচন। কন্ধিতে হইলে, সহস্র পৃষ্ঠা লিখিলেও শেষ হয় না এবং 
তাহার পরেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঘায় কি না সন্দেহ। 
ইংরাজ লেখকেরা মহাভারতের যুদ্ধকান্র নির্ণয় কালে বাইবেলের 
শিখিত হ্যি ও মহাপ্লাবন কালের প্রতি দৃষ্টি রাখির়। যে সব সিদ্ধান্তে 
উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে সহসা শ্রদ্ধ। স্থাপন কর্তব্য নয়। পাঠক 
এই মাত্র জানিয়া রাখিবেন যে, অর্জুনের সমকাল, অতি প্রাচীন 
কাল। এত প্রাচীন যে, তখন আমাদের পূর্বপুরুষ আর্য্যগণ ভিন্ন 
অন্য কোন গণ্যমান্ত সভ্যজাতি অতি অজ্ই ছিল। এখন ষণহারা 
নর্ব্বোচ্চ সত্যপদে আপনাদিগকে অধিশ্থাপন করিতেছেন, সেই আধু- 
নিক ইউরোপীন্বগণের পূর্ববপুক্ুষের1 তখন মনুষ্য ছিলেন, কি মানব- 
ঘেছে আর কিছু ছিলেন, তাহ! নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু আমাদের 
নিতাত্ত ছুর্গাগ্য যে, ইংরাজ প্রভৃতির বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া 
অধ শুষে জন্ম ও কুক্ুক্ষেত্র সমরের সন তারিখ ঠিক করিতে 
যাই। যাহাফের ধর্শশান্্র যতে উর্ধতন পীচ ছন্ন হাজার. বৎসরের: 


৫৪ ষ্ঠ অধ্যায় । 


বেশী পৃথিবীর স্যষ্টিকাল নয়, তাহাদের দ্বারা ভারতের আর্ধযসভ্যতার 
কাল-সীমা (তাহারা, যতটা পাঁরেন) এদিকে টানিয়া আনাই 
সম্ভব__না আনিলে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মশাস্ত্রের অত্রান্তি-বাদ, মতটা তিষ্ঠে 
টৈ? অতএব সে সক্ষেতে কেহই যেন এ অস্ক ন! কেন, ইহাই 
প্রার্থন!। 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 


মধ্য-কাল। 

সেই বক্রবাহনের সময়, আর আজ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ-- 
কতদিন! মধ্যে কত শতাব্--কত সহস্রাব্দ চলিয়। গিয়াছে) তাহার 
মধ্যে ধরাতলে কত জনপদ সৃজিত, বদ্ধিত, বিলুপ্ত বা অধোগতি 
প্রাপ্ত হইয়াছে, কে সংখ্যা! করিতে পারে? হায়? তন্মধ্যে কত জাতি 
অভ্যুথিত হইয়া বিক্রমে জগৎ কীপাইয়া, জান গরিমায় সংসার্‌ প্রতি-. 
ভাসিত করিয়া, আবার পতিত হইয়াছে। তাহারা রাখিয়া গিয়াছে 
কেবল কতকগুলি চিহ-_কতকগুলি স্ুকীর্তি, কতকগুলি কুকীন্তি_ 
কতকগুলি কার্যযাকার্ষে/র স্মারক লিপি। “এ সংসারে কিছুই রয় নাঃ 
রয় মাত্র রব!” কবির এ উক্তি ঠিক। প্রাচীন রাজ্যের অধিকাংশই 
অতি উর্ধে উঠিয়াছে; অতি নিয়ে পড়িয়াছে। পৃথিবীর প্রীচ্য-বিতাগে 
মিশর, তাতার, পারস্য, ভারতবর্ষ তাহার দৃষ্টাততস্থল-_চীনও প্রায় বটে 

মণিপুরাধিবাসী আর্ধ্যগণের মহোল্নতি কালের কথা প্রন্কৃত 
ইতিহাসাভাবে বলিবার . ইচ্ছা নাই তাহাদের. অধঃপতনারস্তের 


মণিপুরের ইতিহাস। ৫৫ 


বহুকাল পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারপ্তে মুসলমান বঙ্গদেশে 
আসেন। তাহারা পদার্পণ করিয়াই তাৎকালিক গোঁড়াধিপতি 
লক্্ণসেনকে বিতাড়িত ও তদী় সিংহাসন অধিকৃত করিলেন। 
গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর এবং প্রদেশের পর প্রদেশ 
তাহাদের কবলে পাঁড়তে লাগিল। ক্রমে আসাম প্রদেশের যাব- 
তীয় নৃপতিগণ তাহাদের কতৃক পরাজিত, এবং উৎসন্ন হইলেন। 
অথবা কেহ কেহ তাহাদের অন্ুগ্রহাধীন করদ রাজ! রূপে গণ্য 
হইতে পারিলেও আপনাদ্দিগকে সৌভাগ্যবান বলিয়া জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন। অর্দচন্্র-চিহ্নিত বিজয় পতাকা একদিকে গৌহাটি ও 
অপর দ্বিকে চট্টাগ্রাম পর্য্যস্ত উড্ভীন হইয়া যাবতীয় পার্বত্যজাতি 
এবং ব্রহ্গাধিবাস্ঠিণকেও সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিল। কোরাণ গ্রহণ 
অথবা পদলেহন বৈ নিস্তার ছিলনা! তখন মুসলমানের ভীষণ 
জয়-নিনাদ বঙ্গের সর্ধ বিতাগে, প্রাস্তসীম! ও প্রান্ত-বন-পর্বত সর্বত্র 
ঘোষিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল- সর্বত্রই খরহরি কম্পমান। 
এই অবস্থা অল্প দিন নয়, সার্ধ পাঁচশত বৎসর ব্যাপিয়া চলিল। 
এমন সর্বগ্রাস-কারী দাবানল মধ্যেও যাহার] স্বাধীনতা ও আত্ম- 
সম্মান রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা সামান্ত সৌভাগ্যবান ও 
যেমন তেমন েজীয়ান ও বীধ্যবান নহে। সে রক্ষায় সমর্থ হইয়া 
ছিল কেবল তিন, চারিটি রাজ্য--উত্তরে নেপাল, সিকিম, ৪ 
এবং পুর্বে মর্বহমাধ্িত মণিপুর । | 
_ কোডশ শতাব্দীর শেষভাগে, পর্ভ,গীজেরা ভারতে বাপিঙ্য 
করিতে আসিলেন। ফরাসী, দ্দিনেমার,  ওলন্দাজ ও ইংরাজ প্রতৃতি 
অন্ঠান্য - ইউরোপীয় জাতিগণও তাহাদের পদাহুসরণ করিলেন। 
ইংরাজ . আসিলেন" -সগ্ডদশ শতান্দীর, ঠিক প্রারডে। প্রত্যেক 


৫৬ ষষ্ঠ অধ্যায়? 


জাতিই ভারতের নানাস্থানে এবং তৎংসঙ্গে বঙ্দেশে ব্যবসায় 
করিতে আরম্ভ করিলেন । ঘোর স্থার্থময় বাণিজ্যের আধিপত্য 
লইয়। পরম্পর্রর বিষে জ্বলিয়৷ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভয়ঙ্কর 
বিবাদ বিগ্রহ চলিতে লাগিল। শেষে ফরাসীর সহিত ইংরাজের 
নানা স্থানে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। মুসলমান বাদশাহ, নবাব- ও 
শাসনকর্তাগণ অবস্থা ও রুচিভেদে এপক্ষে বা ওপক্ষে সহায় হইতে 
লাগিলেন । অথবা, তাহাদের মধ্যে ঘরাঁও বিবাদে কেহ ইংরাজকে 
কেহ ফরাসীকে সহায় করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন ॥ 
তন্মধ্যে ইংরাজ্জ অধিকতর চতুর ও অধ্যবসায়ী, সুতরাং তাহাদের 
পক্ষই প্রবল হইল; ফরাসী তিষ্টিতে পারিল না। একশত ব্রিশ 
বাচল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই প্রতিযোগিতা চলিবার পর ইংরাজের 
কপালই প্রসন্্র হইল__ভারতময় ইংরাজের জয়পতাঁকাই উড়িল। 

্ীষ্ট অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ বণিকগণ এ দেশে 
আপনাদের আধিপত্য স্থাপনের নানা সুষোগ পাঁইলেন। অথবা 
বিধাতা ঘটাইয়া দিলেন। ফলতঃ পৃথিবীতে অলস এবং জন্ম- 
ভূমির নিমিত্ত ত্যাগ-স্বীকারে বিমুখ, এমন মানব-জাতি-নিচয়ের 
উপর প্রভুত্ব স্থাপনার্থ ষে সমুদয় গুণগ্রাঘ আবশ্তক, ক্ষুদ্র 'ত্রিটন- 
স্বীপ-বাসী শুভ্রকাঁয় জনগণ তব্রুপ মহোচ্চ গুণমালাঘ্ব সম্পূর্ণ বিতৃ- 
বত।. তাহার! সুস্থ, বলিষ্ঠ, সাহসী, পরাক্রশী, যহোদ্যোগী, মহোৎ- 
অহী, অধ্যবসারী, ভৌতিক তত্বজ্ঞ, বিজ্ঞান-রহন্তত্ঞ, কার্য্য তৎপর 
ও অর্ন-ম্পহান্থিত। বিশেষতঃ পোত-চারনবিস্ঞা ও বাণিজ্য-ব্যাপারে 
ইদানীস্তন কালে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন!। জুতা 
প্রার সমগ্র ভূমগুলের তৌগোলিক ও এতিহাস্িক তত্কে পর 
অতিজ্ঞ। তধ্যতীত, ধর্দ-নৈতিক ব্যবহার সম্বন্ধে, যে যে বিবন্তে সখ" 
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প্রবৃত্তি ও সদ্ধাচরণ দেখাইতে পারিলে, আপাতঃ-দৃষ্টিতে লোকের 
শ্রদ্ধা তক্তি আকর্ষণ করে, তাহারা সে কয়টি গুণ প্রদর্শনে সম্পূর্ণ 
সক্ষম । . ইহা বলাতে, তাহাদিগকে সর্বাঙ্গীণ ধার্মিক* বলা হই- 
তেছে না, কেবল সত্যবাদিত্ব, স্তায়পরতা, অপক্ষপাতিত। ও বাকৃ-দৃ়ত। 
প্রত্ৃতি যে কয়টি মহদগ.ণ সর্ধব-লোক-রঞ্জন পক্ষে মহৎ সহায়, সেই 
সব গুণ যে (অন্ততঃ তখনকার ) ইংরাজ-চব্িত্রে অধিক পরিমাণে 
পরিদৃষ্ঠমান হইত, তাঁহাব্রি উল্লেখ করিতেছি । 

তৎকালে এ দেশের ঘোর হীন দশা- ধর্্মভাব নিতান্তই নিস্তেজ । 
ও পক্ষে ইংরাজের যে কথা, সেই কাজ এবং তাহাদের সমস্ত আচ-. 
রণই স্থনিয়মে নিয়ন্ত্রিত, স্ৃতরাং এক. সময়ে একের প্রতি এককপ, 
অন্য সময়ে অন্যের প্রতি অন্যন্রপ, তাহা নয়। বাঁণ্তবিকই অধি- 
কাংশ ইংরাজের সত্যান্রাগ দেখিয়া এ দেশের লোক যুঞ্চহইত ও 
ইংরাজকে সর্ধতোভাবেই বিশ্বাস করিত। ইংরাজও সেই যোহ 
ও বিশ্বাস যাহাতে না যায়, বরং বাড়ে, এমন সতর্ক হইয়া চলিতেন। 

ইহা গেল তাহাদের নিজ পক্ষীয় গুণ তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের 
একবিধ অস্ত্র। দ্বিতীয়তঃ, এদেশের তাৎকালিক অবস্থা, সেই 
শ্রেষ্ঠত্ব ঘটাইয়া ঘেওন পক্ষে বিশেষ অন্থৃকূল হইয়াছিল। দিল্লীর 
মোগল সামাজ্য তখন নূলোৎপাটিত হই নামে যাত্র কা'ত, তাবে 
স্কানট! জুড়িয়া ছিল মাত্ম। দেশের রাজকীয় ব্যাপার সকলই 
বিপর্যস্ত, সক্পই আলোড়িত, সমস্তই বিশুঙ্ধল- প্রা অরাজক 
বলিলেই হয়। চতুদ্দিকে “জোর যার, রাজ্য তার” এই ভাবই চলিতে- 
ছিন। প্রদেশ সমূহ মধ্যে স্ুবাদার প্রতি দিল্লীর অধীনত শৃঙ্খল ছেদন 
পৃর্বাক পরম্পর।বিবাদোন্মত্ত ৷ শাসনকর্ডারা ও সেনাপতিরা!প্রতুত্রোহী 3. 
প্রজার] রাজদ্রোহী ; রাজারা প্রজাপীচুক $ ইত্যাকার পর পর. . : 


৫৮ ষষ্ট অধ্যায়। 


বাঙ্গালায় নবীন সুবাদার সিরাজুন্দৌলা ঘোর রিপুপরতন্ত্র, অযথা 
বিলাসী এবং যথেচ্ছাচারী । ক্রমে তাহাব্র অত্যাচার অসহনীয় হওয়াতে : 
সচিবগণ, প্রধানগণ ও কোন কোন জমীদার তাহাকে সিংহাসন 
হইতে বিদূরিত করণার্থ ষড় ঘন্তর করিলেন। ইংরাজের পূর্বোক্ত ' 
গুণনিচয়ে মুগ্ধ হইয়া! তাহাদের সাহাষ্যেই বিপ্লব ঘটাইতে উদ্যক্ত 
হইলেন। ইংরাজের পরাক্রম ও যুদ্ধনৈপুণ্য বিষয়ে তাহারা পূর্ক্বেই 
পরিচয় পাইয়াছিলেন ; সুতরাং ইংরাজকে গোপনে আহ্বান করিলেন । 
তাহারাও ক্ষুধার্ত বাজপক্ষীর ন্যায় শিকারাম্বেণে ছিলেন । বিশেষতঃ 
সিরাজুন্দৌলার সহিত তীহাদের যার পর নাই ঘোর শক্রতা ছিল। : 

এই ড়বন্ত্রের ফল, খুই ১৭৫৭ অবে চিরম্মরণীয় পলাশীর যুদ্ধে 
বঙ্গ, বিহার, উড়িব্যা সিরাজের হত্তচ্যুত হইল। প্রধান যড়যনত্রী মীর- 
জাফর নবাব হইলেন। কিন্তু কিছুদিনে তিনিও দেখিলেন ও 
সরুলেই দেখিল ষে, তিনি কেবল সাক্ষীগোপাল, দেশের প্রকৃত 
অধীশ্বর ইংরাজ। স্বেচ্ছামত সেই সাক্ষীগোপালকে সরাইয়া; ইংরাজ 
অন্ত সাক্ষীগোপাল খাড়া করিলেন। চতুর ইখরাজ, সেনাপতি 
মীব্রজাফরকে সহায় করিয়া সিরাজকে যেমন সরাইয়া ছিলেন, 
এবার তেম্সি মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিমকে উপলক্ষ করিয়া 
শ্বশুরকে অপসারিত করিলেন। ক্রমে তাহার হস্ত হইতেও রাজ-. 
ক্ষমতা আর এক জনকে নবাব নাম দিয়া আপনাদের হস্তে লইলেন-_ 
তাহাকে পেন্সন্‌ ভোক্তা সজীব পুস্তলিক! সাঁজাইয়! রাখলেন । 

আমাদের এ সমস্ত লিখিবার তাৎপর্য কেবল, কোন্‌ অবস্থায় 
এবং কি সুত্রে তাহাদের সহিত মণিপুরের প্রথম সংশ্রব গ্টে, তদাঁ 
লোচনা। তছুদ্েশ্টেই ইংরাজের তদানীন্তন অবস্থা প্রদর্শিত হইল । 
ইহার আবশ্তকীয়তা পাঠক অবিলম্বে বুঝিতে পান্রিবেন। 


মণিপুরের ইতিহাস । ৫৯ 


ইংরাজ কতৃক নামতঃ ও কাধ্যতঃ রাজশক্তি গ্রহণের পূর্বেই 
সামরিক সাহায্য প্রাপ্তি বাসনায় মণিপুরেশ্বর তাহাদ্রিগকে আহ্বান 
করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন? ইংরাজ তখন? রাজা নন, 
তথাপি অন্য রাজা তাহাদিগের অন্থুকল্য প্রার্থ। এইটি বুধাইবার 
জন্যই ইংরাঁজের অভ্যুদয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে হইল । 

সুদ্ধ মণিপুর বলিয়! নয়, মান্দ্রাজ, বন্বে, কর্ণাটাদি সর্বস্থানীয় 
রাজা ও নবাবেরা তখন ইংরাজের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। তৎ- 
কালে ইংরাজের বিজয় গৌরবে দেশ পরিপূর্ণ। প্রতাপে বঙ্গ 
কাপিতে লাগিল। বিশেষতঃ সত্যতম পরাক্রান্ত ফরাসীজাতিকে 
ভারতের সর্বাংশে হীনপ্রত করাতে ইখারাজের মহিমা-বিতা উজ্ভ্বল- 
তর রূপে দীপ্ত গ্লাইতে লাগিল। ইংরাজ কোম্পানি বানিজ্যে 
অদ্বিতীয়, এশ্বর্যযে অগ্িতীয়, সাংগ্রামিক ও রাজনৈতিক কৌশলেও 
অপ্রতিহত, কাজেই অদ্বিতীয় ক্ষমতাপনরন হইয়া! উঠিলেন। ইংরাজ- 
বাণিজ্যে দেশের ব্যবসায়-ধিস্তার ঘটিয়া ব্যবসায়ী-শ্রেণী মাত্রেই অশেষ 
বিশেষরূপে উপকৃত ও উন্নত হইতে লাগিল। বহু বনু চাকরী- 
পেশার ব্যক্তিরাও অতি সামান্য অবস্থা হইতে ঘড় লোক হইয়া 
উঠিল। দেশ মধ্যে & দুই সম্রদায়ই ক্রমে অর্থ বলে বলীয়ান হইয়া 
নানারূপে জমীদারাপেক্ষাও অধিক ক্ষমতাবান হইতে পারিল-_ অতি 
ব্যরশীল ভূম্বামীবর্গ তাহাদের নিকট প্রচুয্পরূপে খণী থাকাতে দেশের 
স্বাভাবিক নেতা হইয়াও নত রহিতে বাধ্য হইতেম। এ ছুই শ্রেণী, 
কোম্পানির শ্বারা পরিবদ্ধিত, ইংরাজেরই বশীভূত, সুতরাং সহজ-. 
যুখে তাহারা ইংরাজ-মহিম! গাহিয়। দেশগুদ্ধ ০০০০ 
সাহেব-পক্ষপাতে মাতাইয়া তুলিল। 4 

ইংরাজের আধিপত্য ও খ্যাতি, কেবল, বমু-উপরৃল ও গ্াঙ্গ 


৬০ _ মষ্ঠ অধ্যায়। 


প্রদেশ সমূহেই পর্যাপ্ত হয় নাই ? ছুরস্থ সীমাপ্রান্ত- উত্তরে, নেপাল, 
ভোট, সিকিমাদি এবং, পুর্বে” আলাম, যণিপুরাদি অঞ্চলেও পরি- 
ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ম্ুতরাং কুচবিহার ও গৌহাটি প্রভৃতি স্থানের 
রাজারাও ইংরাজের অন্ুগ্রহ-প্রার্থ-_সাহার্য্য-ভিখারী হইতেন। ঠিক 
এই সময়ে (থুঃ ১৭৬২ অন্দে ) এঁ সব হেতুতে মণিপুর-রাজের ইংরাজা- 
সুকুল্যের প্রয়োজন হুইল-_ কোম্পানির সহিত মণিপুরের প্রথম সংশ্রব 
ঘটিল। সেই সাহায্য প্রদানার্থ ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির বার জন 
সৈনিক কর্মচারীর সহিত ছয় পল্টন সিপাহী প্রথমে যণিপুক্র যাত্রা 
করেন। যাজ্জার প্রকৃত কারণ পরবর্ভা অধ্যায়ে জ্ঞাতব্য। 

ইতিপূর্বে মণিপুরীরা ইংরাজের কোন ছন্দাংশে আইসে নাই, 
ইংরাজও সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। ১৭৬২ গঅকই পরস্পরের 
পরিচয়ের কাল। 

যুসলমান পাঁচ ছয় শত বংসর ভারতে : কত কাগুই করিয়াছে ; 
পরি, ওলন্দাজ, ফরাসীও কত কাল কত লীলাই- খেলিয়াছে ; 
ইংবাজও কলিকাতায় কুঠি স্থাপনাবধি বঙ্গ মধ্যে কত রঙ্গই করিয়া 
ছেন; কিন্তু মণিপুরের স্বাধীনতা হরণে কেহই বদ্ধপরিকর . হয়েন 
নাই। বোঁধ হয় ১৭৬২ সালের পুর্বে এদিকে কেহ ফিবিয়াও 
চান নাই। 

- সণিপুরীনা চিরদিনই স্বদেশের চতুদ্দিকস্থ নান! জাতির সহিত 
নানা ব্যবসায় চালাইত। বঙ্গে যখন মুসলমান প্রতৃত্বের তিরোতাব ও 
ইংরাজ্াধিপত্যের হ্ত্রপাত, তৎকালে তাহারা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য- 
কার্ষ্যে অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিল । চট্টগ্রাম, শ্রীহষ্ট, কাছাড় 
শিলচর, ঢাকা প্রভৃতি নিয় অঞ্চলে পর্য্যন্ত তাহাদের ব্যবসার-বিস্ত তি 
হইল। কোন কোন স্থলে দলে দলে এত মপিপুরীর সমাগম যুগ্রপৎ 


মণিপুরের ইতিহাস। ৬১ 


ঘটিল ও এত দীর্ঘকাল তাহারা স্থায়ী ব্যবসায়ীরূপে অবস্থিতি করিতে 
লাগিল যে, সেই সেই জনপদে তাহাদের রীতিমত উপনিবেশ বসিয়া 
গেল। সে সময় পূর্ববঙ্গের মধ্যে বছ স্থানে মণিপুরীরা বিখ্যাত 
ব্যবসাদাররূপে গণ্য হইয়াছিল। অগ্ভাপিও অনেক স্থানে মণিপুরী 
পল্ধী বিদ্যমান রহিয়াছে। 

কিন্তু তাহারা সেই সেই স্লের অধিবাসীগণের সহিত ব্যবসায় 
সম্বন্ধ ভিন্ন রাজকীয় বিষয়ের কোন সংশ্রবেই থাকিত না। তবে 
তাহাদের স্বদেশে তাহারা সেরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে কেবলই শান্তিময় 
স্থখের জীবন কাটাইতে পাবিত না। অথবা! চতুষ্পাঙ্স্থ নাগা কুকি, 
লুসাই, চাবাদ, শান ও ব্রহ্মবাসীরা মণিপুরীদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে 
দিত না। উহার] সর্বদাই মণিপুরের কোন না কোন অংশে লুট- 
পাটাদ্ি নানা উপদ্রব করিত। কখন ব৷ প্রকাশ্ত ভাবে সসৈন্যে 
আসিয়া বীতিমত আক্রমণকারী হইত। কাজেই মণিপুরের রাজা, 
প্রজা, সৈনিক, সকলকেই অনবরত যুদ্ধসজ্জায় প্রস্তুত থাকিতে ও 
তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। কখন বা! বৈরনির্ধ্যা- 
তন উদ্দেশে বিপক্ষের দেশাক্রমপ করা আবশ্যক হইয়া উঠিত। স্বতাবতঃ 
যুদ্ধ বিগ্রহে যেরূপ ঘটিয়া থাকে, তদন্ুুসারে এই সকল সংগ্রামের জয় 
পরাজয়ে মনিপুর কখন সম্বদ্ধিত, কখন বা খর্ব হইয়া পড়িত। কিন্ত 
স্বাবীনতা ও বিজয় গৌরব যাহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয্নতর ও ইষ্টদেব তুল্য 
আরাধ্য বস্তু, তাহাদের নিস্তেজ অবস্থা ও নিশ্রভতা ক্ষণিক বৈ কখনই 
প্রায় স্থায়ী হয় না। সুতরাং মণিপুর অনতিব্যাপক কাল মধ্যেই পুনর্ববার 
পুর্ব তেজে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত। " 

মণিপুরের নানা স্থানে এই সকল বিষ সম্বন্ধীয় এরং তাহার পুর্বব- 
তুন প্রভাবের বহুবিধ স্্তিচিহ অদ্যাঁপি দৃিগোচর হইয়া থাকে। 
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কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীর মত যদিও এই মহীয়সী ক্ষুদ্র রাজ্যের ধারাঁ- 
বহিক রীতিমত ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না, তথাপি রাজসংসারের কাগজ 
পত্র ও অর্নেক হস্তলিখিত বিবরণ পুস্তকাদি হইতে বিগত পাঁচ সাত 
শত বৎসরের অনেক ঘটনাদি সংগৃহীত হইয়া! এক খানি বৃহৎ পুস্তক 
লিখিত হইতে পারে । "তদপেক্ষা বিশ্বাস যোগ্য বৃত্তাস্ত-লিপি আর কি ? 
কিন্ত সেই অতীতের আলোচন! বৈরক্তি ভিন্ন পাঠকের তৃপ্তি জন্মাইতে 
পাবিবে না এবং তত্তাবৎকে ভাষাস্তরিত করা৷ সুদুষ্ষর ; বিশেষতঃ যেরূপ 
ত্বরাতে এই পুস্তক লেখ। হইল, তাহাতে সে কার্য্য সম্ভবপরও নহে। 
অতএব আমরা একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ করিব ; তাহাও 
প্রয়োজন মত কিছু কিছু মাত্র বলিয়া, আধুনিক ঘটনাবলীতেই অধিক 
মনোযোগী হইব । & 
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অষ্টাদশ শতাব্দী । 


»* শান প্রদেশে পঙ্গ তখন একটি স্বাধীন রাজ্য এবং মোগয়ঙ্গ নামে 
নগর তাহার রাজধানী ছিল। পঙ্গের রাজ! কম্বার সহিত মণিপুর- 
স্লাজের বিলক্ষণ সন্ভাব ছিল। কন্া তাহাকে বহুবিধ উপ্ণহার প্রদান 
করিতেন। কথিত আছে, মণিপুরের রাজকীয় চিহাবলীর মধ্যে 
অনেকগুলি, কম্ব! হইতে প্রাপ্ত বা তীর অনুকরণে গ্রস্তুত। 

কিন্তু পক্ষান্তরে, মণিপুর এ সময়ে কুকি, লুসাই প্রভৃতির সহিত 
(পুর্বকার মত ) বিবাদে প্রবৃভ। যুদ্ধ বিগ্রহাদি প্রায় সবাই ঘটিতে- 
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ছিল। বিশেষতঃ নাগারা বড়ই দৌরাত্ম্য করিতেছিল। এবং অপর 
দিকে ব্রদ্ধরাজ মণিপুর রাজ্যটিকে স্বীয় অধিকারভুক্ত করিবার প্রয়াসে 
'সতত আক্রমণ ও নানারূপ উপদ্রব আরম্ত করিয়াছিলেন। * / 

কাজেই মণিপুর অত্যন্ত বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সুযোগ 
পাইয়া নাগার! প্রগল্ত হইয়া দিন দিন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল । 
মণিপুরাধিপতি নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, তাহাদের দুর্ধর্ষ বেগ স্বরণে 
সমর্থ হইলেন না। অবশেষে নাগাঁসর্দার পামহেব। তাহাকে পরাস্ত 
করিয়া সমগ্র রাজ্য অধিকার এবং মণিপুরের সিংহাসনেও আরোহণ 
পৃবর ক রাজ্যাধিশ্বর হইয়া উঠিলেন। পামহেবা অসত্য নাগ্াতীয় 
হইলেও, সামান্ঠ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি রাজা হইবার পরেই হিন্দ- 
ধর্মে দীক্ষিত হইলেন এবং “গরিব নেওয়াজ" উপাধি ধারণ করিলেন। 
“গরিব নেওয়াজ” বাক্যটি ।পারস্ত-ভাবাজাত, তাহার অর্থ “দরিত্রের 
আশ্রয়”। যদিও মণিপুর ও নাগাদের প্রদেশ মুসলমান শাসনাধীন হন 
নাই তথাপি মুসলমানী প্রভাব ও পারস্য ভাষার বিস্তার যে বছছুর ব্যাপ্ত 
হইয়াছিল, এই ঘটনাতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। 

মণিপুরীদের সহিত ব্রক্ষবাসীদের পুবর্ব হইতেই বিবাদ বিসম্বাদ 
চলিতেছিল। এখন গরিব নেওয়াজ রাজপদে অধিষ্টিত হওয়াতে, তাহা 
থামিল না; বরং দ্বিগুণ তেজে বাড়িয়া উঠিল। উভয় পক্ষের মশে” 
বিস্তর যুদ্ধ হইল ; তাহাতে একবার বা। মণিপুরীরা, বারান্বরে বা ব্রহ্ধ-! 
বাসীরা বিজয়ী,হইতে লাগিল । ক্রমে গরিব নেওয়াজ প্রতৃত বল সংগ্রহ 
পৃবরক ব্রহ্মবাসীকিগকে তাহাদের নিজ দেশে গিয়াই আক্রমণ করিলেন: 
এবং জয়লাতের ফল স্বরূপ সে রাজ্যের কিয়দংশ স্বীয় অধিকারভূত্ত 
করিয়া লইলেন। কিন্ত অচিরাৎ ব্রহ্মবাসীর। প্রবল হইয়া। মনিপুরী 
দিগকে তাড়াইয়া দিল। গরিব নেওয়াজ পুনরান্ন যুদ্ধ সঙ্জায় গিয়া), 
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্রহ্মবাসীদিগকে পরাস্ত করিলেন এবং পুনরায় ব্রন্ধের কিয়দংশ অধিকার 
পরব ক মণিপুর রাজ্য বিস্ত ত করিলেন। ব্রহ্মবাসীরাও সে লোক নহে 
যে, মণিপুরের বস্তা শ্বীকারে সন্তষ্ট থাকিবে। তাহারা পুলব্বণীর 
বিদ্রোহী হইয়া, মণিপুরের শৃঙ্খল হইতে স্বদেশকে যুক্ত করিল। পরা- 
ক্রমী গরীব নেওয়াজ এইরূপে বারম্বার ব্রদ্ম আক্রমণ ও তাহার কোন ন! 
কোন অংশ স্বাধিকারভূক্ত করিলেও তিলমান্র ভূমি স্থায়ীরূপে রাখিতে 
পারেন নাই__কেবলই মারামারি কাটাকাটি সার হইয়াছিল । 

১৭৬২ সাল। এখন মহারাজ! জয়সিংহ মণিপুরের রাজসিংহাসনে 
অধিরূঢ়। রাজ্যে আত্যন্তরীণ শাস্তি বিরাজ করিতেছে । কিন্তু বরক্ষ- 
বাসীরা সেই পুরাতন মনান্তর ভুলে নাই। তাহাদের সহিত মণিপুরের 
বিবাদ পৃব্বের মত--কখন বেশী, কখন অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে 
চলিতেছে । আপাততঃ তাহারা মহা আড়ম্বরে মণিপুর আক্রমণের 
উদ্ভোগ ঠিকঠাক করিয়া, তাহার সুচন! মাত্র তুলিয়াছে। মহারাজা 
জ্রয়সিংহ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন । ব্রক্ষবাসীরা, মণিপুরীদিগকে বারম্বার 
উত্যক্ত ও জ্বালাতন করিয়াছে ও করিতেছে । তাহাদের বর্ভমান 
সযরায়োজন যেরূপ হউক, ব্যর্থ করিতেই হইবে। অধিকত্ত সংকল্প এই 
বে, চিরশক্র ব্রহ্মবাসীদিগকে এমন কঠোর রূপে বিপর্যস্ত ও বিদলিত 
করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা আর সহজে শিরোত্লন করিতে না 
পারে। অর্থাৎ এবার এমন গুরুতর শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে আর 
কখনও মণিপুর আক্রমণ, কার্ধ্যতঃ দূরে থাকুক, মনেও যেন করনা 
করিতে সাহসী না হয়। যদিও জয়সিংহ ব্রহ্ষবাসীদের হস্ত হইতে 
(তাহার পূব ধর্তী নৃপতিগণের ঠায়) যণিপুরকে কোনমতে রক্ষা 
করিতে পারেন, কিন্তু তাহার সৈন্য সামন্ত ও ধনবল এত অধিক ছিল না 
যে; প্রবলতত্র সাহায্য ব্যতীত তিনি একাকী পরাক্রাস্ত ব্রহ্মভূপছি 
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স্পর্ধার মুলে কুঠারাঘাত করিতে সক্ষম হন। সুতরাং তিনি কাহার 
আন্থকুল্যে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন, উৎকষ্ঠিত ও উদ্ভুগ্রীব ভাবে 
তাহাই চতুন্দিগে দেখিতে লাগিলেন । 

সে পক্ষে সুবিধাও হঠাৎ ঘটিয়া উঠিল। ইংরাজের তাঁৎকালিক 
প্রতিপজি ও ক্ষমতার কতক বিবরণ আমরা পৃবেরই দিয়াছি। মনি- 
পুরী ব্যবসায়ীরা তাহ! স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়! স্বদেশে ব্যক্ত করিত। 
এই উপায়ে ও অন্যান্য নান! সুত্রে মহারাজ জয়সিংহ তাহা জ্ঞাত হইয়! 
আসিতেছিলেন। আপাততঃ তিনি বিশ্বস্ত সুত্রে শুনিলেন যে, ব্রহ্ধ- 
রাজের সহিত সেই প্রবল ইংবীজ কোম্পানির তয়ানক শত্রুতা হইয়াছে । 
এই সংবাদে তিনি বড়ই আহ্নাদিত হইলেন। ফলতঃ কথাটি সত্য-- 
বদ্বাসীর। যথার্থই কোম্পানির কোপে পড়িয়াছিল। খুঃ ১৭৫* অব 
বা তাহার পুর্ব হইতেই ব্রহ্ম-রাজ্যাধীন নেগ্রেইস নামা দ্বীপে ইষ্টইণডয়া 
কোম্পানী ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতেছিলেন। যে বৎসর পলাণীর যুদ্ধে 
জয়ী হন, ঠিক সেই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজকে নানামতে পরিতুষ্ট করিয়। 
এ দ্বীপে বিন। শুক্কে বাণিজ্য করিবার সনন্দ পাইয়া ইংরাজ মহা আহা 
দিত হইলেন। বঙ্গদেশ হইতে ইটের কারীকর, সত্রধর, রাজমজজুরাদি 
লইয়া গিয়া! তথায় রীতিমত কুঠিবাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করাইলেন। 

কিন্তু সেই রাজান্ুগ্রহ ও আনন্দ অল্পস্থায়ী হইল-_হরিষে বিষাদ 
ঘটিল। স্থানীয় ব্রহ্মবাসীরা সহসা অভ্যুখিত হইয়। স্বয়ং অধাক্ষ ও 
ভৎসহকারী চাঁল্পশ জন ইংরাজ এবং যে'সকল বাঙ্গালী কোম্পানির 
কার্য করিতেছিল, তাহাদের কতকগুলিকেও হত্যা করিয়া কুঠির 
সমস্ত সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি লুট করিয়া লইল। অবগ্তই ইহার কোন 
নিগৃঢ কারণ ছিল-_বশ্তই ইংরাজকভূ্ক এমন অপরাধ কিছু হইয়া 
থাকিবে, যাহাতে অধিবাসীরা বিজাতীয় ক্রোথে উন্মত্ত হইতে পারে । 


৬৬ সপ্তম অধ্যায়! 


কিন্তু ইহা কেবল আমাদের অন্থমানের কথা, সঠিক তত্ব ধাহাদের 
নিকট জ্ঞাত হইব, সেই, ইংরাঁজ-লেখকের তৎসন্বন্ধে কিছুই লিখেন 
নাই। 

সেযাহাই হউক, এই ব্যাপার লইয়! ইংরাজ মগুলে মহাহুল- 
স্থল পড়িয়া গেল। ব্রহ্মদেশীয়দিগকে কি প্রকারে সমুচিত প্রতিফল 
দিবেন এবং প্রতিশোধ লইবেন, তাহারি চিন্তায় তাহার! ব্যাকুল 
হইলেন। কিন্তু বাম্প-জলযান তখন জন্মে নাই এবং ইংরাজের 
সৈন্ঘবল তখন এত প্রবল নয় যে, অবিলম্বে ঘটনাস্থলে সৈন্য পাঠাইয়া 
(এখনকার মত ) দণ্ড বিধান করেন। বিশেষতঃ ব্রহ্মাধিপতির 
তখন দোর্দগ প্রতাপ_ খিবরাজের দশা দেখিয়া পাঠক যেন তাৎ- 
কালিক ত্রন্মের ভাব অনুভব না করেন। স্মৃতরাং তদ্রপ মহৈশরধ্য- 
বাঁষ্যশালী রাজ্দেশখবরের : বিরুদ্ধে সহস৷ সাধুত্রিক যুদ্ধ যাত্রা, কোম্পা- 
নির তৎকাঁলের অবস্থায় বড় সহজ কথা! ছিল না। তাহার আয়ো- 
জন কত বৃহৎ এবং ব্যয়ই বাঁ কত প্রচুর, তাহা অবশ্তই বণিক- 
সংঘের বিশেষ ভাবনার বিষয়। বিলাতে তাহাদের নিয়োগকর্তী 
অধ্যক্ষ-সভার আদেশ তিন্ন, তীহারা কি অত বিপুল ৰ্যয়সাধ্য ও 
কৃচ্ছসাধ্য মহানুষ্ঠানে প্রর্ত্ত হইতে পারেন? বিলাতের কোর্ট 
অভ-ডিরেক্টর সভার নিকট রিপোর্ট যাইতে এবং তাহাদের মতামত 
ও অনুজ্ঞাদি আসিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। এখনকার 
মত তখন তিন সপ্তাহ নয়, তিন মাসের অধিক কালেও সমুদ্র- 
পোত গ্রিয়! পৌঁছিত। ূ 

বাহাই হউক, এইবূপ লেখালিখি চালনাতে আড়াই বৎসর 
কাটিয়া৷ গেল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইংরাজ নানা লক্ষণে বুঝিতে, 
পারিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ড. বাজার অনতিমতে ঘটে নাই। 


অণিপুরের ইতিহাস। শু৭ 


সার্ধদ্ঘয় বর্ষমধ্যে সে বাজাও পরলোক গত হইলেন। সে সংবাদে 
এক প্রকার সন্তোষ হইয়া ডিরেক্টর সভা অব্রত্য ইংরাজাধ্যক্ষকে 
লিখিয়া পাঠাইলেন থে নেগ্রেইস দ্বীপ হইতে অবশিষ্ট লোক জন 
ও অবশিষ্ট তভ্রব্যাি উঠাইয়া আনিধার যুক্তি ভালই হইয্লাছে। 
্রহ্মমুবরাজ, ধিনি এখন রাজাসনে আসীন, শুনিয়াছি, তিনি অপেক্ষা- 
কত সংস্বতাবের লোক, অভ্তএব-- ইত্যাদি ।” সেই পত্র মধ্যে 
ইংরাজ কর্শচাবীদের দোষেই ঘে ব্রহ্গরাজ ক্রুদ্ধ হইক্র সেরূপ ভয়ানক 
কাণ্ড করিয়াছিলেন, তদীভাসও স্পষ্ট ছিল। 

. সেধাহ! হউক, এ ভীষণ হত্যাব্যাপার লইয়! ইংরাজের ব্রহ্গে 
বেঘোর ৰৈরিত। জন্মিয়াছে এবং ইংরাজ জাতক্রোধ হইয়া প্রতি- 
শোধ জন্য ধে নোবুপ, সে সংবাদ মণিপুরাধিপতি জয়সিংহের সম্পূর্ণ 
স্ুগোচর হইল। ব্রহ্ধরাজের মৃত্যুতে জয়সিংহ উৎসাহিত হইয়া, 
নবোগ্ষ নিমিত্ত, উভয়ের পরম শক্ত ব্রহ্মরাজবিরুদ্ধে ইংরাজ কোম্পানি 
তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তত কি না, জানিয়। পাঠাইলেন। অত্যত্র 
বোর্ড ভাঁবিলেন, অত ঢুরবর্তা স্থানে, এসময় ইউরোপীয় সৈন্ পাঠান, 
নিতান্ত নির্বদ্ধিআর কার্ধ্য হইবে। কিন্তু এমন চমৎকার স্ুবিধ! 
ছাড়াও কোনমতে উচিত নহে। মণিপুর রাজ্যের বাজার সহিত 
আমাদের বন্ধৃতা হইলে, ব্রন্মবাসীত্বা আমাদের সহিত নেগ্রইস দ্বীপে 
যেবারঘ্ার কুব্যবহার করিয়া, তাহার প্রতিশোধ দিবার জন্য, 
আমরা ব্রন্ধে *ঘাইবার পথও যথেষ্ট সুবিধা পাইব।* তবনুসান্জে 
চট্টগ্রাম হইতে মণিপুরে ৬ দল সিপাহী পাঠান হইল। নান! পুস্তকে 
দেখিতে পাওয়া হায় এবং উপরের বর্ণনা পাঠে পাঠক মহাশয়ও 
তাবিতে পারেন যে, মহারাজ জয় সিংহের দাহায্যের জন্যই, কোম্পানি 
এই সৈশ্ত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নিতাস্তই ভু । চতুর 


৬৮ অষ্টম অধ্যায়। 


ইংরাজ তাহা আদৌ মনেও কল্পনা করেন নাই। সিপাহী-সেনা- 
নায়কের প্রৃতি স্পষ্ট আদেশই ছিল যে, “তরহ্বাসীদের ভাব, তঙ্গী, 
অভিপ্রায়াদি কিরূপ এবং তাহাদের ক্ষমত। ও সৈন্যবলাদি কি প্রকার 
তাহ] জানিবে ? কিন্তু তাহাদের সহিত সহসা বৈরিতাচরণ করিবে ন1।” 
সুতরাং কোম্পানির সিপাহীসৈন্য মণিপুরে গেল বটে, কিন্তু তন্ন. 
পতির কোনই সাহায্য না করিয়া, কেবল ভড়ং দেখাইয়া ও দেশের 
অবস্থাদি দেখিয়! শুনিয়ী এবং ত্রঙ্গরাজ্যের তথ্যাদি যথাসম্ভব জানি- 
য়াই তাহার প্রত্যার্ভ হইল। ইংরাজ সেনানারক মণিপুর-সম্বন্ধে 
কি বলিয়া রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। কিন্তু এই 
টুকু পর্ধ্স্তই সে রাজ্যের সহিত প্রথম সম্বন্ধ ও আলাপ পরিচয় 
ঘটিয়াছিল। তবে এই হইতে ভবিষ্যৎ সংঅকের ুত্রপাত হইল 
এবং তদবধি কোম্পানির কর্ধর্চারীবর্গ মধ্যে মধ্যে বাবসায় উপলক্ষে 
মণিপুরে যাতায়াত করিতে লাগিল । কিন্তু মণিপুরের সহিত ইংবা. 
জের প্রত রাজকীয় সংস্রব, পরবর্তী ৬০ বৎসরের মধ্যে ঘটে নাই! 


অফ্টম অধ্যায় । 


গম্তীর সিংহ হইতে, চন্দ্রকীর্তি সিংহের 
রাজত্বকাল পর্য্যস্ত। 
আমাদের মহারাণীর রাজত্বীরস্তের পূর্ব হইতেই গম্ভীর সিংহ 
হণিপুরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমাদের মহারাণীকে 
তখন ইংরাজ কোম্পানি প্রকৃতই ভারতেশ্বরী করিরা তুলিয়াছেন। 


ঝর 


মণিপুরের ইতিহাস। ৬৯ 


ভধন কোম্পানির প্রতিনিধি কর্মচারীরাই “এদেশে ব্রিটিশ গতর্ণ- 
মেন্ট" এবং তাহাদের মধ্যে ষিনি সর্ববাধ্যক্ষ, তিনি যাবতীয় ইং 
ধিকারের “গভর্ণর জেনারল" নামে অভিহিত হইয়াছেন। মুর্শিদা- 
বাদের নবাব তখন আর “ন্ুবা বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার হর্ভী- 
কর্তা নাই এবং পূর্ববঙ্গ, বা আসাম প্রভৃতি কোন স্থানেই তখন 
আর এমন কোন স্বাধীন জাতি বা নরপতি নাই, যাহারা ইংবাজ 
গতর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করিতে পারে । 

মহারাজ জয়সিংহের সময় হইতে, মণিপুরে ইংরাজদের গতি- 
বিধি আরম্ভ হইয়াছে। সে বাঁণিজ্য সংস্রব, অল্প বিস্তর যাহাই হউক, 
কিন্তু অবাধে চলিতেছে, কখনই এককালে . রহিত হয় নাই। মহা 
রাজা গম্ভীর সিংস্কু সিংহাসনে বসিয়া অবধি ইংরাজকে বড় ভাল 
বাসিতেন এবং শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তিনি ইংবাজের যথাসাধ্য 
উপকার সাঁধনেও বিরত হইতেন ন। ইংরাজ গবর্ণমেন্টও ক্বাহাকে 
যথেষ্ট মান্য করিতেন। সুতবাঁং পরম্পরের মিত্রতা, বিশ্বাস ও 
সন্তাবও যথেষ্ট হইয়াছিল। এমন সময়, (থৃঃ ১৮২৪ অবে ) নান! 
কারণে, ব্রহ্মবাসীদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধিল। ফলতঃ ব্রন্ধ- 
বাসীদের প্রতি বিদ্বেববহ্তি বহুদিন হইতে ইংরাজ-হৃদয়ে প্রধূমিত 
হইতেছিল, এখন সামান্ত উপলক্ষে একবারে জ্বলিয়া উঠিল। ব্রহ্গ- 
বাসীর ইংরাজাধিকৃত কাছাড় ও আসাম আক্রমণ করিল। মণি- 
পুরের প্রতি *ভাহাদের চির শক্রত% বিশেষতঃ এখন মণিপুরের 
সহিত ইংরাজের মিত্রত| হওয়াতে সেই শক্রতা আরও বদ্ধিত হইল | 
অতএব, ইংঘাজ-রাজ্যাক্রমণের সঙ্গ সঙ্গেই ব্ক্ষচমূ মণিপুর ব্াজ্যা- 
তিমুখেও অগ্রসর হইল। 

মণিপু্ররাজ্জ গম্ভীরসিংহ ইংরাজের সাহায্য প্রার্থন! রিনি 


শত অষ্টম অধ্যায়। : 


ব্রিটিশ ' গভর্ণমেপ্ট কাছাড়ের দিকে কতকগুলি সিপাহী সৈন্ত ও. 
কয়েকটা কামানাদি পাঠাইলেন এবং মণিপুরী টসন্তদের পরিচালন 
করিবার জন্ত গম্ভীর সিংহের অধীনে কতকগুলি ইংরজ কর্মচারী 
দিলেন। ব্রিটিশ কর্মচারীদের কতৃত্বাধীনে, নূতন কয়েকটি মণিপুরী 
সৈন্তদলও সংগঠিত হইল । 

এই সমস্তের অমবেত সাহায্যে ব্রহ্ষসেন' মণিপুর উপত্যকা 
হইতে বিতাড়িত হইল। অধিকন্ত যণিপুর রাজ্যের পুরাতন সীমার 
পূর্বপার্ধস্থ শানজাতীয় লোকের আবাসভূমি, কুবো৷ উপত্যকা (নিংচি 
নদী পর্য্যস্ত ), গম্ভীর সিংহের অধিকারভুক্ত হইল । 

১৮২৬ থুষ্টাব্ে প্রথম ব্রন্ষ-সমর শেষ হইল। ব্রহ্মাধিপের সহিত 
ইংরীজের সন্ধি হইল, তাহ? ফ্যাণীবু-সন্ধি নামে অত্বিহিত। ইংরীজের 
সহিত মণিপুরের মিত্রতার জন্য ব্রহ্মাধিপ যে গল্তীর সিংহের প্রতি 
অধিকতর জাতক্রোধ ও বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়াঁছিলেন, তাহা গভর্ণমেপ্ট 
বিলক্ষণ জানিতেন। এজন্য তাহারা উক্ত সন্ধির ছুই দফায় সর্ত 
করিয়া লইলেন যে, ব্রন্মরাজ, মণিপুরকৈ সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য বলিয়া 
গণ্য করিবেন এবং তদ্িরদ্ধে কোনরূপ অহিতাচরণ করিতে পারি- 
বেন না। ইংরাজ, স্বীয় অন্থগত বন্কু গম্ভীর সিংহের কত উপকারের 
বিনিময়ে কেবল এইরূপ কৃতজ্ঞতা মাত্র দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন 
না। তাহারা কাছাড় হইতে মণিপুর পর্য্যস্ত একটী রাস্তাঁও করিয়া 
দিলেন। ইহাতে মণিপুরের সামান্ত উপকার হয় নাই। -এতদিন 
রা গভর্ণমেণ্ট ও মণিপুরাধিপতির মধ্যে কোন লিখিত সন্ধি ছিল 

অধুনা) ১৮৩৩-৩৪ খুষ্টান্দে' উপধুর্পরি দুইটি সন্ধি হইল। 
(হল লে) বাণিজ্যাদি সম্নধে, হ্িীয়টি কুষেঃ 
পত্যকার ক্ষতি পূরণ সন্বদ্ধে। তাহার বিবন্র এই ৯ 
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ডে 


মনিপুরী সৈচ্য। 


কু 


মণিপুরের ইতিহাস। শ১ 


সরন্বরাজ কুবো৷ উপত্যকায় বঞ্চিত হওনাবধি বারশ্বার প্রতিবাদ 
ও প্রার্থনা করিতেছিলেন। অবশেষে ইংরাজ তাহা প্রত্যর্পণ করাই 
কর্তব্য স্থির করিলেন। কিন্তু তাহা তখন গন্তীর সিংহের মণিপুর 
বলজ্যভুক্ত হইয়াছিল। গম্ভীর সিংহ সে প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, 
তৎক্ষতি পুরণ 'স্বরূপ তাহাকে বাধিক প্রায় ৬৫০০২ টাকা নগদ 
দিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হইলেন। এইরূপে এক জনকে দেশ ফিরাইয়। 
দিয়! ও অপরকে বাধিক বৃত্তি দিয়া, ব্রিটিশ গবর্ণমেষ্ট উভয়কেই 
সন্তুষ্ট করিলেন । 

বাজা নর্জসিংহ, মহারাজা গম্ভীর নজির নে 
ইনি রণপণ্ডিত, সাহসী, বীর এবং গন্তীর সিংহের অতিশয় বিশ্বস্ত 
ও প্রিয় ছিলেন মহারাজা তাহাকে সেনাপতিত্বপদে বরণ ও 
তাহার প্রতিই বাজ্য রক্ষার ভারার্পণ করেন। গম্ভীর সিংহের 
বুদ্ধি কৌশলে ও নরসিংহের সমবনৈপুণ্যে, মণিপুর বাঁজ্যের প্রতি- 
কুলে কেহই তখন কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই । 

গম্ভীর সিংহ অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন, ভথাপি এতাবৎ 
কাল পুত্রলাতে বঞ্চিত ছিলেন। তৎ্প্রতিবিধান উদ্দেশ্টে তিনি 
বহুবিধ 'যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন। পরিশেষে, তখহাঁর জীবনের 
শেষ দশায়, প্রথম রাম্মি গর্ভবতী হইলেন। যথা সময়ে একটি পুক্র 
সম্তান জন্মি্, তছুপলক্ষে মণিপুত্র রাজ্য-মধ্যে বহুদিন ধরিয়া দান, 
খ্যান, দেবার্ছনা, নৃত্য, গীত, আমোদ, প্রমোদাদি বিবিধ মাঙ্গলিক 
বঅনুষ্ঠান ও আনন্দোৎসূব চবিদ। মহারাজ! পুত্রের নাম ্াখিদেম। 
ন্দ্রকীতি সিংহ । 

চাবি ছা নবি ₹হ প্রকান্ঠে ব্যক্ত করেন 
বে, বদি তশহার পুত্রসন্তান হয়, তবে তিনিই বাক্স হইবেন । 


৭২ অষ্টম অধ্যায়। 


তিনি প্রথম! রাণীকেও এই কথা বলিয়! উল্লাসিত করিয়াছিলেন . 


চন্্রকীন্তির এক বৎসর বয়ঃক্রমকালে, গম্ভীর সিংহ সাংঘাতিক রোগ- 
গ্রস্ত হইলেন। মৃত্যুশয্যার পারে প্রিয় সেনাপতি নরসিংহকে ডাকা” 
ইয়া ও বর্ষৈক বয়স্ক কুমার চন্দ্রকীন্তিকে আনাইয়া, নরসিংহের হস্তে 
তাহাকে সমর্পণ পূর্বক বলিলেন “আমার চন্দ্রকীত্তি যত দিন না 
বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ততকাল তুমি ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণ তো. করিবেই, তছু- 
পরি কুমারের লালন, পালন, সৎশিক্ষার্দি। তাবদ্ধযাপারে সবিশেষ 
দৃষ্টি রাখিবে। ততদিন পর্য্যন্ত স্বীয় সেনাপতিত্ব ব্যতীত সমগ্র 
রাজ্যের উপর আমি তোমাকে যে কতৃত্ব তার দিনা যাইতেছি, 
তাহা ধর্্মতঃ ও যত্রতঃ পালন করিবে । পরে যথাকালে কুমার বয়- 
প্রাপ্ত ও স্থঘোগ্য হইলে তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্টিত করিয়া নিজে 
তাহার অন্ুবল সহায় হইয়া থাকিবে। ইত্যাদি” মহারাজা 
বিশেষ নির্বন্ধাতিশয্যে নরসিংহকে এই সকল বাক্যে প্রতিশ্রুত করা 
ইয়া লইলেন। তদনুসাবে, খুঃ ১৮৩৪ অবন্দের শেষতাঁগে গম্ভীর 
সিংহের মৃত্যুর পরে, বালক রাজার অছি স্বরূপ, নরসিংহ রাজ্যের 
সর্বময় কর্তা হইলেন। একবৎসর যাইতে না যাইতেই ব্রিটিশ 


গভর্ণমেন্ট, মণিপুরে একজন নিজ প্রতিনিধি (পাঁলিটিকেল এজেন্ট) ; 
রাখা কর্তব্য বলিয় স্থির করিলেন। সে পক্ষে, কেহই বিরুদ্ধবাদী 


হইল না, রেসিডেন্সী স্থাপিত হইল। সেই হইতে আজ. পর্য্যস্ত 
একজন ইংরাজ-রাজপুরুষ মণিপুরে পলিটিকেল এজেক্টরূপে বিরাজ 
মান। আসাম বিভাগের সুখ্যাতি-প্রাপ্ত কোন সুযোগ্য ডেপুটি 
কমিশনরকে, কখন বা কোন সৈনিক কর্মচারী ইংরাজকে এই কার্যে 


টি 


নিযুক্ত করা হয়। এই রেসিডেন্দী হইভেই, তারতের অন্তান্ধ বন 


মিত্ররাজ্যের স্যার, মণিপুরে অপ্রার্থনীয় ফল ফলিয়াছে। . 


মণিপুরের ইতিহাস। ৭৩. 


নরসিংহ অধার্মিক লোক ছিলেন না। তিনি ভূতপূর্বব মহারাজের 
আজ্ঞা ও স্থীয় প্রতিজ্ঞা সর্বদ! স্মরণ পূর্বক যথোচিত-রূপে ধর্ম্তঃ 
রাজ্য পালন করিতেন। গন্ভীর সিংহের রাজত্ব কাঁলে মণ্িপুরে প্রায়ই 
শান্তিসুখে প্রজার! সখী ছিল এবং নানা মতে তাহাদের অবস্থাও 
সবিশেষ উন্নত হইয়াছিল। নরসিংহের কতৃত্বেও সে সমস্ত অটুট 
রহিল। সুতরাং প্রজামগুলী সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পাইয়। আহ্লাদ 
সহকারে নরসিংহের বশ্ততা স্বীকার পূর্বক তাহার ও চন্দ্রকীন্তির 
মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল । 

কিন্তু খলদলপুর্ণ! পৃথিবীতে এমন সৌভাগ্য কাহারও হয় না যে, 
তাহার সহস্র সদ্‌গুণ সত্বেও কেহই তাহার শক্র হইবে না। সাঁধারণ 
প্রজাপুঞ্জ নরসিংহ্র প্রতি সন্তষ্ট থাকিলেও তাহার নিজ গৃহমধ্যেই 
শক্র জুটিন্স। তীহার পাঁপিষ্ঠ কনিষ্ঠ সহোদর দেবেন্দ্র পিংহ, স্বীয় 
হিংসারিপুর প্রাবল্যে এক মুহূর্তের জন্যও তীহাকে প্রীতি, ভক্তি বা 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না। প্রকৃত প্রস্তাবে নরসিংহই রাজা হইয়াছেন 
লোকে তীহার সুখ্যাতি করিতেছে, তাহার সুযশ, সদৃগুণ, চারিদিকে 
রাষ্ট্র হইয়াছে, ইহা দেবেন্দ্রের অসহ্থ হইল। সে নরসিংহকে সিংহা- 
সন্চ্যুত 'করিয়! নিজে তৎপদাভিষিক্ত হইতে ইচ্ছা করিল। শুদ্ধ 
তাহাই নক, যাহাতে সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎকণ্টক-রূপী চন্দ্রকীন্তিও বিনষ্ট 
হন, অহনিশি কেবল তাঁহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। 

নবীন সিংভ্ু নামক একজন মণিপুরী, দেবেক্দ্রের প্রিয় সহচর ও 
অন্থগত ব্যক্তি ছিল। মহারাজ গন্তীর সিংহের মৃত্যু এবং নরসিংহের 
রাজপ্রতিনিধিত্ব পদে অভিষিক্ত হুইবার পর হইজেই এ ছুজনে 
মধ্যে শ্ররূপ ভয়ানক কুপরামর্শ চলিতেছিল। কিন্তু সাধারণ লোক; 
নরসিংহের সুশাসনে যেবধপ সন্তষ্ট ও তাহার এবং নাবালক বান 


৪ অষ্টম অধ্যায়। 


চক্জকীন্তির প্রতি যেরূপ অন্ুরক্ত তাহাতে সেই ছুরভিসন্ধি এতদিন 
কার্ধে পরিণত করিবার,কোন সুযোগ-১৪ সুবিধা পাইতে পারে নাই। 
পরিশেষে কতিপয় কুলোকের সাহায্যে বার অন্তঃকরণে এমন 
একটি সন্দেহ দৃঢ়রূপে জন্মাইয়া দিতে সমর্থ হইল যে, নরসিংহ অচিরে 
চন্ত্রকীপ্তিকে দেশাস্তরিত বা প্রাণে বিনষ্ট করিয়া নিজে সিংহাসনা- 
রোহণের বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ গোপনে গোপনে করিতেছেন । 
এই ধারণার বশে, রাণী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, নরসিংহের প্রাণনাশের ষড়- 
মন্ত্রের অন্থুমোদন ও সাহায্যকারিণীও হইলেন। 
ছুশ্চরিব্র দেবেন্তরের পাপাস্বা অন্ুচর এমন কপট কৌশল করিজ 
ষে, যদি বড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়, তবে দেবেন্দ্র বা সেনিজে যে ইহাতে লিপ্ত 
আছে, তাহ। কেহই বিশেষতঃ নরসিংহ কিছুই জানিতে পারিবেন না ; 
আঁর সফল হইলে চন্দ্রকীন্তিকে কিছু দিনের জন্য নাষ মাত্র সিংহাসনে 
বসাইয়! রাণীকে অছি এবং দেবেন্দ্রকে প্রধান মন্ত্রী করিবে। কিন্ত 
প্রকৃত গুঢ় অভিপ্রায় এই যে, নব্বসিংহকে বিনষ্ট করিতে পাবিলে 
ব্রাণীকে অপসারিত করিতে ও চন্দ্রকীপ্তিকে শমন তবন পাঠাইতে 
কতক্ষণ? তখন অনায়াসেই অথব! আর জনকতক নির্বোধ রাজ- 
তক্তকে বধ করিলেই, দেবেন্দ্রের পক্ষে সিংহাসনের পথ সম্পূর্ণ ই যুক্ত 
হইতে পাঁবিবে। 
শত্র বিনাশার্থই এবং পুত্রের রাজত্ব প্রাপ্তি নির্বিদ্ব নন 
ঠা ধর্মপরায়ণ এবং প্রকৃত মিত্র নরসিংহের অত্যহিত- 
সন্বন্ধীপ্ঘ ষড়যন্ত্রে নির্বোধ রাণী লিপ্তা হইয়াছিলেন। তিনি কপট 
দেবেন্ত্রের ছল কৌশল কিছু মাত্র বুঝিতে পারেন নাই । নরলিধহের 
নির্শল ও সরল কার্ধ্য কলাপকে যেরূপ পাপযয় জঘন্ত রূপে তাহার 
নিকট চিত্রিত করিয়। আসিতেছিল, প্ররল অপত্যঙ্গেহে, - পুক্রেন্স 


মণিপুরের ইতিহাস। ৭৫. 


প্রাণাশঙ্কায় অথবা! পুত্রের ভাবী দুঃখের ভাবনায়, তিনি এককালে 
বিচার-শক্তি-বঞ্জিতা হইয়া পরম শক্রকেই পরম মিন্র বলিয়! বিশ্বাস 
করিয়াছিলেন। নচেৎ স্বর্গগত স্বামীর চির-বিশ্বীস-পাত্র অমন ধার্মিক 
অমাত্যের সংহার কার্য্যে কখনই তিনি যোগ দিতেন না। 

কিন্তু পাপ কথা ছাপা রহিল না_অবিলম্বেই সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথ 
নরসিংহের কর্ণে প্রবেশ করিল। চন্দ্রকীন্তিকে লইয়া রাঁণী মহা বিপ- 
দেই পড়িলেন। চন্দ্রকীর্তির প্রাণের আশঙ্কা তণহাকে কাতর করিল । 
চন্দ্রকীর্তির বয়ঃক্রম তখন প্রায় ১৩ বৎসর । তিনি মাতাঁকে পলায়নের 
পরামর্শ দ্রিলেন। কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে, তাঁহারা 
উভয়ে, প্রাণভয়ে গভীর নিশীথে, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজ- 
রাজ্য কাছাড়ে প্রন্জান করিলেন। এবং তথায় কোন মতে জীবন 
যাপন করিতে লাগিলেন । 

ইহার পরেই নরসিংহ স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া, তদনুরূপ ঘোষণা 
করিয়া দ্িলেন। ধূর্ত নবীনের চমৎকার কৌশলে, নরসিংহ কিছুই 
বুঝিতে পারিলেন না৷ যে, সেই বড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক স্বীয় সহোদর 
দেবেন্দ্র এবং প্রধান সহকারী যন্ত্রী নবীন। অতএব দেবেন্দ্র প্রিয় 
সহচর নবীনের সঙ্গে নিরাপদে মণিপুরে বাঁস করিতে লাগিল । 

এই যড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল, ম্থুতরাঁং নরসিংহ জীবিত রহিলেন এবং 
স্থধুই জীবিত নন, রাজা হইলেন.) ইহাতে দেবেন্দ্রের ছুঃখের সীমা 
রহিল না। $কত্ত প্রধান কপ্টক চন্দ্রকীর্তি দেশাস্তরিত হওয়াতে 
তাহার যনে আহলাদও হইল। হায়! রাজ্যলিগ্সা, শধ্যয-লালসা কি 
ভয়ানক ত্বণ্য প্রববত্তি! এখন কিনে নরসিংহকে গুপ্ত হত্যা দ্বারা লোকা- 
স্তর প্রেরণ সংঘটিত হয়, কেবল সেই চিস্তা ও সেই পরামর্শে দেবেন্দ্র 
ও নবীনের যদ্ধিধ অহরহঃ নিযুক্ত হইল। নানারূপ চিন্তা করিয়া 


ধ৬ অষ্টম অধ্যায়। 


নবীন এক দিন প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে স্বহন্তে নরসিংহের মুণ্ড ছেদন 
করিয়া স্বীয় প্রাণাধিক দেবেন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিবেই করিবে। 

বাজা নরসিংহ পরম বৈষুণব। তিনি নিয়মিতরূপে ধঙ্শীলোচনা ও 
দ্েবমন্দিরে গিয়া ঈশ্বর-আরাধনা ফরিতেন। তিনি অতি অমায়িক 
স্বতাব ও নির্ভীক প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিশেষতঃ রাজ্য মধ্যে 
শান্তি বিরাজ করিতেছিল-_প্রজারাও তশাহার শাসনে সন্তষ্ট ও তাহার 
প্রতি বিশেষ অন্ুরক্ত ছিল। দেবেন্দ্র ও নবীন যে তশহার প্রতি 
মনোমধ্যে সাংঘাতিক বিদ্বেষ বুদ্ধি পোষণ করিতেছিল, তাহা তিনি 
স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অধিকন্ততিনি কোনরূপ অনাবশ্তক আড়ম্বর 
ভাল বাসিতেন না; স্ৃতরাঁং দেবমন্দিরে গতায়াত কালে রক্ষক বা 
সহচবাদি প্রায়ই সঙ্গে লইতেন না৷ । 

একদিন তিনি দেবমন্দিরে একাকী বসিয়ী, গা ধ্যানে নিমঙ্জ 
আছেন, ইত্যবসরে নবীন একখানি স্ুশাণিত তরবারি হস্তে, তশাহার 
অজ্ঞাতসারে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি যেমন নত হইয়! 
প্রলম্ব ভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে যাইবেন, নবীন অমনি তরবারি 
উত্তোলন পূর্বক তাহার গলদেশ লক্ষ্য করিয়া সজোরে আঘাত করিল। 
কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে কণ্ঠদেশে আঘাত লাগিবার পূর্বেই, 'নরসিংহ 
যেন অসিতাড়িত বায়ু শব্দেই চকিত হইয়া নিমেষের মধ্যেই সহসা 
উঠিয়া ধাড়াইলেন এবং কটাক্ষে বিপদাবস্থা অন্তব করিয়া আঘাত 
নিবারণীর্থ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন। জীবন রক্ষু হইল, কিন্তু 
সেই ভীষণ আঘাতেই তাহার দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইয়া! সেই পবিভ্র মন্দির 
মধ্যে বিগ্রহদেব সমক্ষে ভূতলে পতিত হইল। নবীন পলাইল.। 
নরসিংহ রুগ্ন হইয়া! পড়িলেন। দেবেন্দ্র স্থযোগ পাইয়৷ বিপ্রব-ক্ক। 
বাজাইয়া॥ বিদ্রোহ পতাকা উজ্ডীন করিল। 


মণিপুরের ইতিহাস। ৭৭ 


অল্প দিনের মধ্যেই ( ১৮৫০ থুষ্টান্ে) নরসিংহ পরলোকগত হই- 
লেন এবং পাষণ্ড দেবেন্দ্র রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলৎ। তাহার 
প্রতিদ্বন্দীতা করিবার লোক মণিপুর রাজ্যের মধ্যে আর কেহই ছিল 
না। প্রজারা অগতা। তাহার বশ্ততা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। 
কিন্ত ভাল লোক মাত্রেই তাহাকে দ্বণা করিতে লাগিল । অধিকন্ধ 
রাজপাটে বসিয়াই দেবেন্দ্র যেরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরস্ত করিল, 
তাহাতে সাধারণে তাহার প্রতি একেবারে বীতশ্রদ্ধ হইল-_কেবল 
অনন্য উপায় হইয়াই, মনের ক্লেশ নীরবে সহা করিতে লাগিল । 

এদিকে চন্দ্রকীর্তি স্বীয় জননীর সহিত কাছাড়ে বসতি করিতে- 
ছিলেন। তশহার বয়স এখন প্রায় ১৯ বৎসর হইয্নাছে। বিগত 
৬ বৎসর কাল, তাহার মাতা ও তিনি, বারম্বার ইংরাজরাজপুরুষ- 
দিগকে তশহার ম্বপক্ষে দয়াপরবশ করিয়। তুলিতে বিবিধ চেষ্ট। 
করিতেছেন। তিনি ইংরাজ-মিত্র গম্ভীর সিংহের একমাত্র পুত্র-- 
মণিপুর সিংহাসনের ন্যার়তঃ ধর্মীতঃ প্রকৃত উত্তরাধিকারী, ইত্যাদি 
উল্লেখে এবং নানারূপ যুক্তি দেখাইয়া সহস্র অনুনয় বিনয় করিয়া, 
নিয় হইতে সর্বোচ্চ গভর্ণর জেনারেল পর্য্যন্ত বিবিধ পদস্থ ইংরাজ 
রাজপুরুষগণের নিকট বারম্বার দরখাস্ত দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু 
কেহই তশহার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। তিনি এতদিন 
নিরুপায় ভাবিয়া, কেবল ইংরাজের মুখ চাহিয়৷ বসিয়াছিলেন। এখন 
নরসিংহের মৃতুরটতে যখোচিতরূপে উৎসাহিত এবং নব-সঞ্চারিত আশার 
উত্তেজিত হইয় সদৃবৃদ্ধির তায় ইংরাজ-বারে বিফল তিক্ষা-বৃত্তি অবল- 
স্বনে কাল হরণ-আর অকর্তব্য, ইহা! বুবিলেন। 

নিতান্ত ধন-জন-সহায়-সম্পতিহীন__ইহাই তাহার তখনকার 
অবস্থা। সে অবস্থায়, সুবোধ সাহসী রাজপু্বের যাহা করণীয়, তাহাই 


৮ অষ্টম অধ্যায়? 


তিনি করিলেন। অর্থাৎ স্বীয় পিতৃদেব যাহাদিগকে পুক্রবং পালন 
করিয়াছিলেন, সেই প্রজাগণের তখহার প্রতি মনের ভাব কিরূপ, 
তাহ! জানিবার নিমিত্ত তিনি অকুতোভয়ে সহস। মণিপুর রাজ্যে প্রবিষ্ট 
হইজেন। “সাহসে ভজতে লক্ষ্মী” এই প্রবাদবাক্য সার্থক হইল। 
মণিপুরী প্রজার! দলবদ্ধ হইয়া, তশহার নিকট আসিতে লাগিল-- 
প্রকুত রাজাকে পাইয়া তাহাদের আনন্দের সীমা! রহিল নাঁ_বহুলোকে 
তশহাকে নানাবিধ উপঢৌকন দ্বিতে লাগিল এবং অবিলম্বেই কয়েকটি 
সশস্ত্র সৈন্যদল সংগৃহীত হইল। চন্দ্রকীন্তি আর কালক্ষেপ না করিয়া 
তৎক্ষণাৎ রাজধানী ইন্ষালি আক্রমণ করিলেন। দেবেন্দ্র সিংহের 
অন্রদীস-সৈন্যের সহিত তশীহার তুমুল যুদ্ধ হইল। এক পক্ষে পরস্বাপ- 
হারী অত্যাচারী রাজার হইয়া শৈথিল্যময় যোদ্ধাঃ, অপর পক্ষে সদৃ- 
গুণান্বিত সদাচারী প্রকৃত রাজপুত্রের জন্য আগ্রহান্বিত স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত 
টৈনিকগণ ; সুতরাং শেষোক্তের জয় অবশ্ঠন্তাবী। হইলও তাই-- 
ছুরাত্মা দেবেন্দ্র সম্পুর্ণ ই পরাজিত হইল। তিন মাসের মধ্যেই স্থীয় 
রাজত্ব-লীল! সাঙ্গ করিয়া চন্দ্রকীর্ভির পরিত্যক্ত ইংরাজাধিকৃত সেই 
কাছাড়ে পলাইয়া আসিল। 

এইরূপে চন্ত্রকীর্তি স্বীয্ বাহুবলে ও বুদ্ধি প্রভাবে মণিপুর সিংহাসন 
অধিকারে সক্ষম হইয়া, অপ্রতিহত প্রতাপে দুষ্টের দমন ও পুক্্র 
নির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি সেহু সিংহকে 
সেনাপতি ও ভুবন সিংহকে স্বীয় মন্ত্রপদে প্রতিষ্ঠিত কব্ধিলেন। তিনি' 
সর্ববদ। স্বধর্ম্মে মতি রাখিয়া, মনোযোগের সহিত যাবতীয় রাজকার্য্যের 
পর্ধ্যালোচনা করিতেন। তাহার রাজত্বকালে, মণিপুরের মধ্যে 
অনেকগুলি নুতন পথ প্রস্তত ও পুর্লাতন রাস্তা মাত্রই রীতিমত সংস্কত 
হইয়াছিল। মুসলমান প্রজাদের সহিত সময়ে সময়ে হিন্দুদের মতান্ধর 
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উপস্থিত হইত এবং তাহাদের সংখ্যার অল্পত হেতু মুসলমানেরা 
স্থল বিশেষে ও সময় বিশেষে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিত। তাহ! 
নিবারণার্থ তিনি একটি কাজি পদের সৃষ্টি করেন। তদবধি অগ্ভাপি 
মণিপুর রাজ্যের মুসলমান সমাজ সেই কাজিরই অধীন থাকিয়া, 
জাতীয় ও ধর্মসন্বন্ধীয় মতানৈক্যাদি, তাহারই দ্বারা আপনাদের 
ধন্মীছুসারে মীমাংসা করাইয়া! লয়। চন্দ্রকীর্তিরই বাজত্বকালে, মণি- 
পুরে? ডাকঘর, ভাক্তারখানা, তারের আফিস প্রভৃতি স্থাপিত এবং 
মণিপুর ও ব্রহ্মাঞ্চলের মধ্যবর্তাঁ সীম! বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল । 
তিনি রাজ্যলাতেব পূর্বে নিজে ইংরাজদের কাছে কোন উপকারই 
পান নাই, তথাপি তশহাদের মঙ্গল চেষ্টী সততই করিতেন। ইংরা- 
জের সাহাধ্যার্থ মহাব্নাজ চন্দ্রকীর্তির এই কয়টি কার্ধ্য বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগতর্ণমেন্ট মণিপুর-সীমান্তবাসী আঙ্জামী 
নাগাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধের কারণ এস্থলে বিশেষ 
রূপে আমূল বর্ণনা আবশ্তক । পাঠক, নাগা প্রস্ৃতি বন্দের প্রকৃতির 
বর্ণনা হইতেই হেতু উপলব্ধি করিবেন। মণিপুরের তাৎকালিক 
পলিটিকেল এজেন্ট কর্ণেল জনষ্টোনের উপর এই যুদ্ধের তার অর্পিত 
হয়। জনষ্টোন সাহেব সৈন্য সামস্ত লইয়া, নাগাদিগের দেশের মধ্যে 
মহা। আস্ফাঁলনে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তথাঁম শিবির সন্নিবিষ্ট করিয়া, 
তাহাদিগকে নানাদিকে আক্রমণ করিলেন। কয়েকটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে 
ইংরাজ সেন দ্বয়লাভ করিয়া, নাগাদের অনেকগুলি গ্রাম জালাইয়। 
দিল। তখন তাহারা অনেক দল একত্র হইয়া, বিষম তেজে ইংরাজ- 
শিবির আক্রমণ করিল । ইংরাজের অনলোদগারী কামানের গোলায় 
এবং সাঙ্গীন-তরবারির আঘাতে, অনেক নাগা ধরাশায়ী হইল। কিন্ত 
তখাচ অবশিষ্টের৷ ভীত না হইয়া এবং কিছুতেই দৃক্পাত না৷ করিয়। 
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অফ্িত-তেজে ইংরাজ-সৈন্ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। টেলি 
গ্রাঞ্ষের তার কাটিয়া “দিল, রাস্তা ঘাট বন্ধ করিল এবং রসদ নুটিয়া 
লইল। যুদ্ধে বিস্তর ইংরাজ-সৈন্য হতাহত হইল। অবশিষ্ট সৈন্চ 
লইয়া কর্ণেল জনষ্টরোন মহা বিপদেই পড়িলেন। চারিদিকে মহা 
ভীতি সর্ধরিত হইল এবং তত্প্রদেশস্থ যাবতীয় ইংরাজ-কর্ম্মচারী 
সপরিবারে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিয়া কহিমা ছাউনিতে গিয়া আশ্রয় 
লইলেন। নাগারাও নৃতন দলবদ্ধ হইয়া দ্রুতপদে আসিয়া তাহাও 
আক্রমণ করিল । . কামান গোলা প্রভৃতি বহুবিধ যুদ্ধ সামগ্রী সেই 
ছাউনিতে মজুত ছিল এবং তত্বাবং যথোচিতরূপে প্রযুক্ত হইল, 
তথাপি নাগাদের ভীষণ আক্রমণ নিবারিত হইল না; বক্তবীজের 
ৰাড়ের মত নাগারা নানাদিক্‌ হইতে আসিয়া 'যে ভাবে ছাউনির 
চতুদ্দিক অবরোধ করিয়া রহিল তাহাতে কেহই কোন দিকে অগ্রসর 
বা সে গণ্ডী হইতে বাহির হইতে পারিল না। গতর্ণমেপ্ট বিষম 
চিন্তিত হুইলেন_-নিকটবর্তী অন্য কোন স্থানেই তখন আর এত 
সিপাহী সৈন্স নাই যে, অবিলম্বে প্রচুর সংখ্যায় প্রেরিত হইয়া প্রবল 
নাগাদলের দমন সম্ভব হইতে পারে। দূরবর্তী স্থানে অবস্ঠই সেন। 
আছে, কিন্তু ততদূর হইতে তাহাদিগকে আনাইতে যে সময় লাগিবে, 
তন্মধ্যে সর্বনাশ অর্থা্চ কহিমাস্থ সমস্ত পণ্টনদল নির্মল হইবার 
সম্ভাবনা। ফলতঃ অবরুদ্ধ সাহেব, বিবি ও সৈনিক প্রভৃতি সকলেই 
আপনাদের মৃত্যু নিশ্চয় স্থির করিয়া তাহারই প্রতীক্ষায়“ কম্পিতাবস্থাস্ন 
রৃহিয়াছিল এবং নাগার ছাউনি দখল করিয়া, তাহাদের, বিশেষতঃ 
ীলোকরিগের কি ছতি বে করিবে; সেই চিন্তাই মৃত্যু চিন্তাহইতেও 
ভয়ানক হইয়াছিল । 

এই ভীষণ ৷ অনন্থগতি হইয়া পরাক্রান্ত ব্রিটিশ গতর্ণমেপ্ট 
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মহারাজ চন্ত্রকীন্তি সিংহের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। চন্দ্রকীত্তি 
তৎক্ষণাৎ এক প্রকাশ্ঠ দরবার করিয়া পুক্রামাত্য সকলকে বলিলেন, 
“ইংরাজ ইতিপূর্বে আমাদের প্রতি যে ব্যবহারই করুন' তণহাদের 
এই বিপদ্কালে আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য কর! অবস্ত কর্তব্য । 
কহিমাতে তাহাদের যেরূপ অবস্থা গুনিয়াছি, তাহাতে অতি দ্রুত 
গতি ঘাইয়া সাহায্য ন। করিলে সকলই বিফল হইবে। অধিক 
লোক লইয়া যাইতে অনেক বিলম্ব । অতএব তোমাদের মধ্যে, 
অল্প সৈনিক সম্মভিব্যহারে অতি সত্বর অগ্রসর হইয়া উদ্দেশ্ত সিদ্ধ 
করিতে কে সাহসী হও, বল?" এই অতি ছুরূহ কাধ্যভার গ্রহণ 
করা ষেমন তেমন বীরের কার্য নয়। মহারাজার সম্যুক্তিপূর্ণ 
প্রস্তাবে অন্ত কাহ্]কেই প্রফুল্পবদ্ন বা তৎপর দৃষ্ট হইল না, কেবল 
মহারাজার তৃতীয় পুল্র বীরপ্রবর টিকেন্ত্রজিত সোৎসাহে বলিয়া 
উঠিলেন, “বাজাদেশ হইলে এ অধীন সে কার্ধ্য সাধনে প্রস্তুত !” 
মহারাজ অতি-মাত্র পুলকে পূর্ণ হইয়া এবং কেবল টিকেন্দ্রজিতের 
দ্বারাই এরূপ মহান্‌ কার্য্য. সুসাধ্য বুবিয়া, তৎক্ষণাৎ্ৎ তাহাকে 
সেই সম্মানের কার্য্যে নিষুস্ত করিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ তদনুসারে 
অন্ন সংখ্যক পৈন্য লইয়া অবিলম্বে বাহিবরষঞ্জহইলেন, পশ্চাতে আরো! 
সৈন্ত আসিয়া তাহার সহিত মিলিয়। সর্ধবশ্ুদ্ধ দুই সহস্র মাত্র হইল। 
মহা্রাজার আদেশে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শুরচন্ত্র সিংহ খাগ্ঠাদি সংগ্রহ 
ও পৃষ্ঠরক্ষা্দির চ্চার গ্রহণ করিলেন। 

_ মণিপুরী সৈন্ত সম্মুখীন হইবামাঁত্রই, বহু সহস্র সংখ্যক নাগাঁরা 
রণরঙ্গে মত্ত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। কিন্তু টিকেন্র- 
জিতের পরাক্রমে পরাস্ত হইয়া হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। তাহার! 
অন্নতিবিলম্ষেই নৃতন বল সংগ্রহ করিয়া, পুনরায় অগ্রসর হইল, 


৮২ অষ্টম অধ্যায় 


কিন্ত সেবারেও হারিয়া পলায়ন করিল। এইরূপ বারঘ্বার ক্রম 
গত দেড়মাস্‌ কাল যুদ্ধ .করিয়া, শেষে তাহারা টিকেন্দ্রজিতের বুদ্ধি 
বীরত্ব ও কৌশল-পরিচালিত মণিপুরী সৈন্যের নিকট সম্পূর্ণরূপে 
হীনবল হইয়! পলাইয়া গেল। টিকেন্দ্রজিৎ পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়ঃ 
তাহাদের বিস্তর গ্রাম ভন্মীভূত ও তাহাদিগকে একবারে বিপর্য্যস্ত 
করিয়া ফেলিলেন। তাহারা পরিশেষে ইংরাজের বশ্ঠতা স্বীকার 
করিল। [ও 

মহারাজ চন্দ্রকীন্তির সাহায্যে, টিকেন্দ্রজিতের বীরত্বে, সে যাক্র। 
ইংরাজের ধন, মান, প্রাণ রক্ষা পাইল। টিকেন্দ্রজিৎ নিয়ত দেড় 
মাস কাল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জাগরণ, ক্লান্তি, কিছুই গ্রাহথ না করিয়া, 
যেরূপ মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে «তাহাকে বিশেষ 
প্রতিষ্ঠা না করিয়৷ থাক। যায় না। 

ভারত-গভর্ণমেন্ট এবং ইংরাজ মাত্রেই তাহাতে মহা! আন- 
ন্দিত হইয়া! আপনাদিগকে বিশেষ উপকৃত জ্ঞান করিতে জার্সি 
লেন। গভর্ণমেপ্ট আন্তরিক বাধ্যতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ কিছু 
কাল পরে মণিপুরে এক প্রকাশ্ত দরবার করিয়া মহারাজ চন্দ্র- 
কীন্তিকে মুক্তক্ঠে শত শত ধন্যবাদ দান সহিত (কে, সি, এস্‌, 
আই,) নাইট উপাধিতে ভূষিত করিয়া “মহারাজ স্যার” সন্ধো- 
ধনে. গৌরবান্িত ফরিলেন। সেই দরবারে প্রধান প্রধান ইংরাজ 
রাজপুরুষ উপস্থিত ছিলেন। সেনাপতি, সদস্ত, সৈন্য প্রসৃতিকেও 
প্রতিষ্ঠাবাদ্ে সন্মানিত করাতে রাজ্যময় 'আনন্দখ্বনি নিনাদিত 
হইল। ন্ুুদ্ধ তাহাই নহে, গভর্ণমেন্ট সন্তোষের চিহ্ন স্বরূপ এবং 
যুদ্ধ ব্যয়ের প্রতিদান-ম্বরূপ, মহারাজাকে ছুই সহস্র উৎকষ্ট বন্দুক 
উপহার ও সেই যুদ্ধে লিপ্ত প্রত্যেক মণিপুরী সৈনিককে এক একটি 


মণিপুরের ইতিহাস। ৬৩. 


, এমেডাল” অর্থাৎ গৌরক-বিকাশক পদক এবং দশটি করিয়া টাকা 
পারিতোষিক দিলেন। . 
সর্ধোশরি, যাহার ভুজবল ও রণ-কৌশলে এই সুমহৎ ফল লাভ 
হইয়াছিল, সেই বীর-প্রবর টিকেন্দ্রজিৎ সিংহকে যথোচিত প্রতিষ্ঠা- 
বাদের সহিত কৃতজ্ঞ হৃদয়ের স্থতিচিন্থ স্বরূপ একটি বহুমূল্য সুন্দর 
সুবর্ণ পদ্বক প্রদত্ত হইল। 
হা ভবিতব্য! তোর অসাধ্য কিছুই নাই ! যে টিকেন্দ্রজিৎ যাহা, 
দের জন্য এতটা করিয়াছিলেন-__যণহাদের কার্যে নিজের প্রা 
পর্যন্ত উৎসর্গ কৰিয়াদিয়াছিলেন, সেই বরকে তাহাদেরই ফাসি কা্ঠে 
বুলাইলি! 
রহ্ধরাঁজ থিবর স্মৃহত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিলে, মহারাজ! -চন্দরকীর্তি 
€ ১৮৮৫ খুষ্টাব্ে) পলিটিকেল এজেন্ট কর্ণেল জনষ্টোন সাহেবের 
অধীনে পুনর্ববার মণিপুরী সৈম্ দেন। তাহাতে উত্তর ব্রদ্ষেণ অনেক- 
গুলি ইউঝোপীয় ও ব্রিটিশ প্রজার প্রাণ রক্ষ। পাঁয়। এরূপ সামরিক 
সাহাধ্য না পাইলে, ব্রহ্ষবাসীদের হস্তে তাহাদের সকলেরই প্রাৎ 
যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। চন্দ্রকীর্ত্ি ৩৫ বদর নির্বিবিবাদে 
ও বিপুল যশের সহিত বাঙ্জত্ব করিয়াছিলেন। তীহার প্রতাপে কো, 
শক্রই অধিক দিন মন্তকোক্কোলন করিয়। থাকিতে পারে নাই । রাজ, 
পরিবারস্থ কয়েক ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে তাহাকে সিংহাসন্চ্যুত করিবার 
জন্য বিত্রোহী হন, কিন্তু তাহার বুদ্ধি কৌশলে ও সমর-প্রতাপে 
সকলেই “হত, বন্দীকৃত্ত অথব৷ ব্রিটিশ রাজ্যে বিতাড়িত হইয়াছিল: 
বন্ধসীম্বাস্ত প্রবেশের ছূর্দান্ত কুকি ও চাধাদ প্রভৃতি. জাতিবাও, চষ্জা 
কীর্তির সৌর্য, বাধ্যে বস্তুতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল। অধিকন্ত তাহার 
শাসন ও স্ুবিচারে ইতর, ভদ্র, ধনী, দবি্র, সকলেই সন্তষ্ট ছিল । 


৮. অষ্টম অধ্যায়। 


. আ'জ. প্রায় ৬ বৎসর মাত্র মহারাজ চন্দ্রকীর্তি ইহলোক পরি” . 
ত্যাগ করিয়াছেন। ইহারই মধ্যে সেই বীরশ্রেষ্টের সাধের মণি” 
পুরের অবস্থা কি হইল-তীহার প্রাণসম প্রিয়তম পু্রগণের দশাই 
বা কি ঘটিল [ চন্দ্রাকীর্ডিসিংহ আটটি বিবাহ করিয়াছিলেন, এৰং তাহার 
দশটীপুন্র সন্তান জন্গিয়াছিল। যেস্ত্রীর গর্ভে যে যে পুল্র হইয়াছিল, 
তাহা নিয়ে লিখিত হইল। কে কে সহোদর ভ্রাতা, পাঠক তৎ্- 
প্রতিও লক্ষ রাখিবেন। 

প্রথমা বাণীর গর্ভে .”  শুরচজ্+ কেশরূজিৎ, ভৈরবজিৎ 

টি: ৬ ধা পাক্কাসেনা এবং পন্মলোচন 


বা গোপালসেনা। 
দ্বিতীয়া এ এ কুচন্্র এবং গান্ধার সিংহ। 
তৃতীষষা এ এ টিকেন্দ্রজিৎ বা কৈরং সিংহ। 
চতুর্থ প্র এ ঝালকীণ্ডি সিংহ। 
পঞ্চমা এ প্র ভূবন সিংহ বা অঙ্গেয়সেন1। 
বষ্ঠা এ এ জিল্লাগন্বা বা জিল্লাসিংহ ] 


"সপ্তমী ও অষ্টমা বাণী টি 

 চন্্রকীর্ডির মৃত্যুর পূর্বেই, তশীহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শুরুচন্্রকে রাজ. 
পর্দে অভিষিক্ত করিয়া যান। অন্যান্ঠ পুল্রগণকে যথোপযুক্ত পদে 
স্থাপিত করেন । যথ। ;-কুলচন্দ্র, যুবরাজ। ঝালকীর্ডি, সেনাপতি । 
টিকেন্্রজিৎ, সেনানায়ক ( 00701181806 )। ফেশরজিত, প্রধান 
সৈশ্ত- পরিচালক (00108797015 6675751) 1 ভৈরবজিৎ 'বা পাককা- 
সৈলা, সহকারী চালক (11581509178 (69618] 2 'পদ্থলোচন বা! 
. গোঁপালসেনা, সচিব বিশেষ (0151 111715157) 

 অধ্ঘারাজ চক্দ্রকী্ডি, প্ররুতর হিন্দুর ন্যায়, শেষ ৷ জীবনে, বিষ 





শুরচন্দ্র 


মহারাজ 


৮৪ গুষটা। 


মণিপুরের ইতিহাস! ৮৫ 


কর্মের ভাবনা পরিত্যাগ পূর্বক, কেবলই ধর্ম কর্মে পরকালের 
চিন্তায় মগ্ধ রহিলেন এবং যথাকালে পুণ্যবান ভূপতির ,ন্তায় যশ, 
কীর্তি, পশ্চাতে রাখিয়া, প্রজাকুল ও আতস্মীয়বর্গের শোঁকাশ্রুতে 
অভিষিক্ত হইয়! স্বর্ীরোহথ করিলেন। রাঁজকার্য্য পরিচীল্গন1 পক্ষে 
তিনি যেরূপ সুব্যবস্থা সমূহ করিয়াছিলেন, তাহাতে অণ্‌ মান্রও 
আশঙ্কা করেন নাই যে, তাহার মৃত্যুর পরে ৫৬ বৎসরের অধ্যেই, 
হার স্ুুশাসিত প্রিয়তম মণিপুর রাজ্যে এমন বিপ্লব ঘটিবে । 


নবম অধ্যাঁয়। 


₹. মহারাজ শুরচন্দ্রের রাজত্ব কাল । 


কীঘ্ভিমান মহারাজ চন্ত্রকীন্তির লীলাবসান হইল। মণিপুর রাজ্য 
তীর বিষাদে মগ্ন; পুন্র+ মিত্র, পাত্র, ভৃত্য, মহাশোকে আকুল ? 
অন্তঃপুরে ঘোর ক্রন্দন-রোল$ ওদিগে কর্মচারীবর্দ শোকার্ড হৃদয়ে 
কৌলিক রীত্যন্থসারে মৃত মহাপুরুষের অস্ত্েষ্িক্রিয়ার আয্বোজনে 
নিযুক্ত ; এমন লময় অকন্মাৎ একটি অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত । 

দুরে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল। সেই সঙ্গে বহুজনের 
বিকট কলরর শমশ্রিত হইয়, তাহা ষেন রাঁজপুরীর দিকেই দ্রুত 
আসিতেছে, এমত বোধ হইল। পরক্ষণেই স্পষ্ট বুঝা গেল, কোন 
বাহিনী যেন রণসজ্জায় রাজঘানীর অতি নিকটেই সমরোৎসাঙে 
আগ্রসর হইতেছে । এই মহা শোকের মুহূর্তে রখবাদ্য, সাংগ্রামিক 
তুক্কার, অস্ত্রের ঝনৃঝনা, একি আশ্চর্য্য! সে বিকট শব্ষে গ্িরি- 


৮৬ নবম অধ্যায়! 


'বাজ. নিনাদিত, মণিপুর বিকম্পিত এবং নর নারী সকলেই আকু-' 
“লিত হইয়া উঠিল। ' এষন নিদারুণ শোকের দিনে এই আকন্মিক 
'বিপৎপাতে, সকলেই ফেন একবারে বিম্মিত ও বজ্ঞাহতের ন্ায় 
স্তপ্ভিতপ্রায় কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু (তাৎকালিক 
কম্যা্ডার ) বীর টিকেন্দ্রজিৎ, কিছু মাত্র ভীত বা বিচলিত.না হইয়া 
'সকলকে' আশ্বাীসিত করিলেন এবং তৎপর হইয! ? ভ্রাতৃগণ ও 
প্রধানামাত্য কয়জনের সহিত ক্ষণিক পরামর্শের পর কমাপ্ডিং 
জেনারেল কেশরজিৎ সিংহের সহিত অবিলম্বে সৈন্য সজ্জিত করিয়া 
আগন্তক শক্রর গতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন। এদিকে অল্প আশ! 
ও অধিক আশঙ্কায় দোলায়মান ভাবে অভিনব মহারাজা শূরচন্দ্র 
সন্রাতামাত্য শোকাকুল হৃদয়ে স্বর্গীয় পিতৃদেবের সৎকারে ব্যাপৃত 
রহিলেন। 

বীর টিকেন্দ্রজিৎ ও কেশরজিৎ সসৈম্ঠে অগ্রসর হইয়া জানিতে 
, পাঁরিলেন যে, মহারাজা গম্ভীর সিংহের পূর্ব সেনাপতি এবং পরে 
- কিয়ৎকালের নিমিত্ত মণিপুর-রাজাসনে অধিষ্ঠিত বিখ্যাত 'মরসিংহের 
। জ্যেষ্ঠ পুত্র বড় চাওবা ও কনিষ্ঠ পুত্র মেকজিন সিংহই এই বিদ্োহী 
সৈগ্ের পরিচালক । তশহারা বহু বৎসর হইতেই পিতৃপদে পুন- 
স্থাপিত ₹ওনার্থ লোনুপ। মহারাজা চন্্রকীর্তির জীবদ্শায্ম তদভি- 
প্রায় গ্ুসিদ্ধি্ন সুযোগ সুবিধা পান লাই ; এখন: তীহার মৃত্যুতে 
৷ আশাম্বিত হইয়। ঠিক যে সময়ে রাজপরিবার ঘোকে বিহ্বল ও 
: বড় চাওবা বলবান ব্যক্তি ও. বিশেষ: পরাক্রম-গ্রভাবশীলী ; কিন্ত 
কাজি টিটি রসি সরবত রা 
লেহেন।.. রা পি 


. 





মণিপুর রাজ-পরিবার । ্ | 
রাজা শূরচন্ত্র, সেনাপতি টিকেন্রনিৎ, রাজন্রাতাগণ ও থজাল জেনারেল ্ রর 


৮৬ পৃষটা। 


মশিপুরের ইতিহাস । ৬৭. 


উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। সেই জ্যৈষ্ঠ মালের অনলকশীবর্ষা 
প্রথর হৃর্য্যোস্তাপেও তয়্ানক রণরঙ্গ ক্রমাগত চারি ,দিন চলিল। 
ভাগ্যলক্মী 'টিকেন্দ্রজিতের প্রতি প্রসন্ন হইলেন-_বড় চাঁওব? তাহার 
অধিকাংশ সৈন্যকে রণক্ষেত্রে, অনন্ত শয্যায় শায়িত. বাখিয়া, বারুদ 
বন্দুকাদি সমর-সামগ্রীর অধিকাংশই টিকেন্ত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে 
বাধ্য হইয়া, ভ্রাতৃসহ পলায়ন পূর্বক কোনমতে জীবন বরক্ষা করি- 
লেন। ফলতঃ তশহাদের মৃতাবশিষ্ট সৈগ্ভগণ একবারে ছত্রভঙ্গ হইয়! 
কে কোন্‌ দিকে পলাইল, তাহার ঠিক ছিল না। ছুইভ্রাতা তাহাদের 
কতকগুলি সঙ্গে লইয়% কি তাহাদের হইতে পৃথক্‌ হইয়া, পলায়ন 
করিন্দেন এবং পলাইয়া গিয়া কোথায় যে লুক্কায়িত রহিলেন, তাহার 
কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। | 

মহারাজ শুরচন্ত্র, চন্দ্রকীর্তির জীবদশাতেই রাজপদাভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন। এখন শক্রতয় নিবারিত হওয়াতে সর্বাগ্রেই একটি 
দরবার করিলেন। সেই দরবারে, সহোদর ও বৈমাত্রেয় যাবতীত্ব 
ভ্রাতাগণ আসিলেন এবং মন্ত্রী, প্রধান কর্মচারী ও রাজ্যের গণ্য মান্য 
বাবতীয়, ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ বেদোচ্চারণ ও 
জগদীশ্বব্বের স্ততিগান করিয়া, নবরাজ্যেশ্বরের মঙ্গল কামনা করিলেম্স। 
মহাত্মা চন্দ্রকীর্তির পাঁছকাও রাজ-তরবারি দরবারে আনীত হইল। 
সকলের সমক্ষে ভ্রাতাগণ সেই ছুইটি পিতৃ-পরিত্যক্ত পবিত্র নিদর্শন 
স্পর্শ করির়। প্রতিজ্ঞা করিক্ধেন যে, তাহারা কন্মিনকালে রাজভ্রাতার 
বিরোধী হইবেন না পরস্পরে বিবাদ করিবেন ন! এবং প্রত্যেকে নিজের 
তারাপিত রাজকার্ধ্য ধর্মতঃ নির্বাহ করিয়া সম্ভগ্ত থাকিবেন। শুর- 
চক্র রাজপদাধিকারী থাকিলেও সেই দরবারে আর একবার চিরন্রীত্য- 
কারে সূর্বন্ধন কতৃক রাছ্যের মহারাজ! বনি স্বীকৃত, স্মানিত/ও | 


৬৮ _. মবম অধ্যায় 


পুজিত হইলেন । ব্রাহ্মণগণ শাস্্রান্্ায়ী স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিলেন । 
তাহার প্রতি সুখে, ছুঃখে, সম্পদে, বিপদে সকলেই অনুর থাকিবেন 
বলিয়া অঙ্গীকার-বদ্ধ হইলেন। স্ব মহারাজ, নাবালক জিল্লা সিংহ 
ব্যতীত, জীবিত সকল পুন্রকেই এক একটি রা'জকর্থ্নে নিযুক্ত করিয়া 
গিয়াছিলেন। এক্ষণে মহারাজ শ্রচন্ত্র তাহাদিগকে স্ব স্ব পদে স্থায়ী 
রাখিকেন বঙ্গিয়া সেই দরবারে প্রকাশ করিলেন। কুমার জিল্লা সিংহ 
বয়ঃপ্রাপ্ত ও কাধ্যক্ষম হইলেই, তাহাকেও কোন উপযুক্ত পদে প্রতি- 
চিত করা হইবে, এ কথাও হইল। এই সকল বিষয়ের আলোচনা। 
হইয়া, দরবার তঙ্গ হইল এবং সকলে হাস্থযুখে, প্রফুললান্তঃকরণে স্ব স্ব 
স্থানে চলিয়া গেলেন। তাৎকালিক সেনাপতি ঝালকীর্ততি পূর্বক হইতে 
অনুস্থ ছিলেন; এখন কয়েক দিবসের মধ্যেই অতরন্ত পীড়িত হইস্বা 
মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সকলের সম্মতিক্রমে মহারাজ শূরচন্দ্র 
টিকেন্দ্রজিংকেই সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন । উপযুক্ত পদে উপযুক্ত 
ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাহার নিয়োগে সৈন্ত সামস্তগণ পরমোৎ- 
সাহিত এবং প্রজাসাধারণও সাতিশয় আশান্বিত ও আহ্লাদি 
হইল। রর 
শূরচক্র এইরূপে পরম সুখে চারি মাস রাজত্ব করিতেছেন, রাজ্য 
শাস্তি ও সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে, প্রজার! স্বচ্ছন্দে আছে, এমন সময় 
আশ্বিন মাসে এক দ্বিন, বড় চাঁওবা৷ ও তদীয়. ভ্রাতা মেকঞ্জিন সিংহ 
সহসা কোথা হইতে আসিয়া রাজধানী পুনর্বধার 'আক্রথণ করিলেন'। 
মনিপুর রাঁজ্যমধ্যে তঁহাদের স্বর্থগত পিভ। নর সিংহের বিশেষ প্রুতি- 
পতি ছিল। তাহার মৃত্যুর পর, তাহাক্কা দেবেজ্জ সিংহের চক্রে পড়িঘ। 
নগণ্য শ্রেণীর যধ্যে পরিণত হইলেও, তাহাদের ধন সম্পত্তি কির 
থাকাতে এবং গৌবুবান্থিত নরসিংহের পুত্র বলিয়া, তখনও রাজ্যযধ্ধে 





বীর টাকেন্দ্রজিৎ সিংহ (কুগ্নাবস্থার ছায়াচিত্র হইতে )। 
৮৮ পৃষ্ঠা । 





মণিপুরের ইতিহাস "ভাটি 


অরন্নেক লোক তাহাদের অনুগত ও আজ্ঞাবহ ছিল। এই হেতু চারি- 
মাস পূর্বে সম্পুর্ণ পরাজিত হইলেও তাহারা পুনরায় এত শব সৈ্তা্দি 
সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। 

পূর্বববারে পরাজিত ও পলায়িত হওয়ায় তাহারা বিশেষ লঙ্জিত ও 
ছুঃখিত হইয়াছিলেন ; তাহাদের ক্রোধ ও বাজ্যলিগ্গা দ্বিগুণ বাড়িয়া- 
ছিল। তাই এবার অধিকতর ও উৎকৃষ্ট আয়োজনে মহা আম্ফালনে 
আসিয়াছেন_-বড় চাওবা দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, এবার তিনি 
নিশ্চয়ই রাজ্যেশ্বর হইবেন । সঙ্গে চাল, তরবারি, বর্ষা, টা্গিঃ বন্দুক- 
ধারী প্রভৃতি সুসজ্িত প্রায় দুই সহন্্র সৈন্য এবং কয়েকটি কামানও 
আছে। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সন্দুখীন হইবামাত্রই তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ 
হইল। টিকেন্দ্রজিৎ মহাঁতেজে তাহাদের গতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। কিন্তু অধিকতর পরাক্রমে তাহারা পদে পদে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। পূর্বববারের মত এবারেও চারি দিন যুদ্ধ চলিতে 
লাগিল। বিজয় লক্ী একবার টিকেন্দ্রজিৎকে অনুগ্রহ, পরক্ষণেই 
হয়তো তাহাকে নিগ্রহ করিয়া বড় চাওবার প্রতি সদয়া হইলেন-- 
এবার তাহাকে বড় চাওবারই প্রতি অধিক দয়াশীল। বলিয়। বোধ 
হইল। চাওবার কাঁযানগুলি অতিশয় দক্ষতার সহিত চালিত হইতে- 
ছিল। তাহাদের প্রক্ষিপ্ত লোহিত গোল! সকল কালান্তক কাল সদৃশ 
টিকেন্দ্রজিতের বলক্ষয় করিতে লাগিল। ক্রমে তিনি ভয়ানক ক্ষতি- 
গ্রস্ত এবং যহা/ধবপন্ন ও চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। শ্রচন্দ্রের প্রস্তাবে 
এবং পলিটিকেল এজেণ্টের সুপারিসে মণিপুরের সাহায্যার্থ ইংরাজের 
সৈন্ত আসিবার কথা৷ পূর্ব হইতেই হইয়াছিল। এখন তিনি সেই 
আশায় বুক বাঁধিয়া বুদ্ধ করিতে লাগিলেন কিন্তু আর নাঁ_টিকেন্দ্র- 
জিতের সৈন্যগণ, বিপক্ষের বিক্রমে আর তিষ্তিতে পারে না।. গেল 1” 


৯৩ নবম অধ্যায়। 


হায় সব গেল !-_এবার বুঝি টিকেন্্রজিৎ আপনার গৌরব ও টৈশ্ৃক 
'ব্বাজ্য রক্ষ করিতে পারিলেন না_এবার বুঝি মণিপুর রাজ্য বড় 
চাওবারই হইল। | 

তথাপি বীরবর ছাড়িতেছেন না_-এত সৈন্ ক্ষয়েও এক পদ ভূমি 
পশ্চাৎ হাটিতেছেন না। নিরুৎসাহ নিরাশ সৈম্যগণকে ইংরাজ-সৈন্য- 
সাহায্য আগত-প্রায়, বলিয়া! প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। পরাজয় 
হুয় হয়, এমন সময়ে উর্দখাসে দূত আসিয়। স্ংবাদ দিল, ইংরাজ-সৈম্য 
আসিতেছে। একটি গগন-বিদারী ঘোর জয়রব শ্রুত হইল, বিপক্ষ- 
হৃদয় তাহাতে চমকিয়া উঠিল, অবিলম্বে ইংরাজের সৈন্য আসিয়া 
পৌঁছিল-_একশত সিপাহী আসিয়া টিকেন্দ্রজিতের দলে যোগ দান 
করিল। কিন্তু দূর হইতে পতাকা! দেখিয়া যে বিপুল! আশা জন্মিয়া- 
ছিল, সিপাহীর সংখ্যা দেখিয়া সে আশা-দৃশ্চিন্তাও নিরাশায় পরিণত 
হইল । যে ভীষণ সমর তরঙ্গে তিনি পড়িয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ধা- 
বের জন্ঠ শত-সংখ্যক-সিপাহীপ্প তেলায় কি হইবে ? 

সেই ভয়ানক নাগা-যুদ্ধের কথ! তাহার হৃদয়ে উদ্দিত হইল। 
তাহাতে তিনি যে বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক ইংরাজকে উদ্ধার, এবং স্বীয় 
সুনাম বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই স্বতি, ছুশ্ি্তারূপ ঘন টাচ্ছ 
'অস্তরকে বিদ্যুৎ গতিতে বিছ্যযৎ চমকের স্ায় উদ্ভাসিত করিল (সেই 
নাগাবেষ্টিত কোহিমা বিপদে ইংরাজের' ধন, মান, প্রাণ বাঁচাইবার 
বন্য ঘিনি ইংরাজকে অকৃঠ্িত চিত্তে, ছুই সহত্র সৈন্ঠ ধারা সাহায্য 
কত্রিয়াছিলেম, আজ তাহারই দারুণ ছুঃসময়ে ইংরাজ ১০* একশত 
মাত্র সৈনিক সাহায্য পাঠাইয়াছেন। একবার এইরূপ ভাবিয়া! তিনি 
ভাবান্তরিত ও কম্পিত হইলেন। পরক্ষণেই সেই স্বগাঁয় পিতৃদেব 
'চ্্রকীির -পরীযুখ স্মরণ পূর্বক শ্রীচরণ উদ্দেশে মনে মনে প্রণীম করি- 
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লেন। তৎক্ষণাৎ তাহার বদন মণ্লে ও নয়নের দৃষ্টিতে দৃঢ় প্রতিজার; 
জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইল পরের সাহায্য- তুচ্ছ আশ1! পুরে যথোপযুজগ 
সাহায্য করিল না বলিয়া টিকেন্দ্রজিৎ বিজীত হইবেন- চন্দ্রকীর্তির 
যশঃকীর্তি ডুবিবে_-স্াহার কুলে কলঙ্ক রটিবে! নাঃ তাহা! কোন 
মতেই হইবে নান্বন্ধে মত্তক থাকিতে__দেহে প্রাণ সত্বে টিকেন্দ্রজিৎ 
তাহ! হইতে দিতে না! ইত্যাকারের তাবোচ্ছাসে তিনি 
উন্মত্তের ন্যায় হতাশ! হইতে মনুষ্য-হৃদয়ে যে এক প্রকার 
অমানুষিক বল সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহার অন্তরে যেন সেই দৈব-বল 
আবিভূতি হইল ॥ 

একবার সৈন্যদলের মধ্যে পশিয় চতুর্দিকে পরিভ্রমণ পূর্ববক, 
অগ্নিময় উৎসাহণবাক্যে প্রত্যেকের হৃদয়ে সাহসের তাড়িত শ্তি 
সঞ্চালিত করিয়া, নূতন আকাঙ্ষায়, নৃতন দর্পে, নূতন তেজে, সদলে 
রণোন্মভ ভাবে রড় চৌবাকে আক্রমণ করিলেন। সে প্রচণ্ড তেজঃ 
বিপক্ষ দল সহ করিতে পারিল না। বিশেষতঃ ইংরাজ-সাহায্যের 
নাম-গন্ধ সর্ববশ্রেণী মধ্যে ব্যাপ্ত হওয়াতে, বিপক্ষের! জয় বিবয়ে সন্দিগ্ধ 
হইয়াছিল। এখন টিকেন্দ্রজিতের ভীষণ বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়। 
পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। ক্ষণপূর্বেবে যাহারা বিজয়ী ছিল- এখন 
তুহারা ভয় পাইল। বড় চাওবার সুদক্ষ গোলন্দাজেরাঁও তয়বিহ্বল- 
চিত্তে কামান, বন্দুক পরিচালন প্রায় বন্ধ করিয়া ফেলিল। রণকুশলী 
টিকেন্দ্রজিৎ *নুযোগ বুঝিয়া' ভীষণ ও ছুর্দম্য বেগে, অল্লক্ষণের মধ্যে 
বণক্ষেত্রকে শ্মশানে পরিণত করিলেন! চাঁওবার আহতগণ পড়িয়া 
রহিল) অবশিষ্ট সৈল্ঠ ছত্রতঙ্গ হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দিকে পলাইজে 
লাগিল; তাহাদেরও .অধিকাংশ পশ্চান্ধাবনকারী টিকেন্তর-সৈম্ত হস্তে 
পড়িল। . বড় চাও! ও যেককধিন সিংহ ছুই ভ্রাতাই টিকেন্্রিতের 


-৯হ ুি॥  ঈবম অধ্যায় : 
_ নিকটদ্বদী হইলেন। নি মি 
নির্ববাপিত হইল। 

ছুই সন্বৌদরই মিত্ররাজ ইংরাজের হস্তে অর্পিত হইলেন। ত্তীহারা। 
রাজকীয় বন্দী হইয়া, হাজারিবাগে, পুলিষের নজরবন্দীতে রহিলেন। 
আর তাহাদের এ জীবনে মণিপুর অঞ্চলে যাইবার ভরসাও রহিল না। 
ঘড় চাওবার মাসিক ৬০. ও তাহার কনিষ্ঠের ২০. বৃতি নির্ঘারিত 
হইল। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মহারাজের: ষ্ঠ ভ্রাতা ভৈরবজিৎ 
সিংহ লেফটেনান্ট জেনারেল বা! পাকা সেনার পদে অভিষিক্ত হইয়া 
ছিলেন। পাঠকও পূর্বব বিবরণ দৃষ্টে অবগত .আছেন যে কেশরজিত 
তৈরবঞ্জিৎ এবং পদ্মলোচন, এই তিন জন, মহারাজ শৃরচন্দ্রে সহোদর 
এবং অপর সকলেই তীহাব্ব বৈমা্রেয় ভ্রাত। | 

ঝালকীর্ডি সিংহের মৃত্যুর পর হইতে টিকেন্ত্রজিৎ সেনাপতি পদে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কাজেই তৈরবজিৎকে তাহার অধীন হইয়া 
কার্য্য করিতে হইতৈছে। কিন্তু টিফেন্্রজিৎকে তিনি বাল্যকাল হই” 
তেই দেখিতে পারেন না। এজন্য তাহার পদোন্নতিতে তৈরবজিৎ 
মনে মনে অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়াছিলেন। আবার যখন বড়ছাঁওবাফে 
_সদলে “পরাস্ত করিয়া, টিকেন্দ্রজিৎ বিশেষ ষশম্বী ভইয়া উঠলেন, 
তখন তৈরবজিতৎ আপনাকে যেন অধিতর অপমানিত ও লোকের 
নিকট নগণ্যরূপে গণ্য দেখিয়া ছুঃখে, দ্বেষে, ঈর্ধায় সন্তস্ত 
হইতে লাগিলেন। অন্ত দিকে, কুলচন্দ্র যে যুবরাজ পর্টে অভিষিক্ত, 
ইহাও ভৈরবের প্রীতিকর নহে। যুবরাজ ও সেনাপতি, ইহাই রাজ্য 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ, বৈযাত্রেয়ঘবয্ন তাহাতে অধিষিত, ইহা এ যুবকের পক্ষে 
অসনথ হইল । . লেখাপড়া বৈষয়িক চতুরতায় তিনি সকল ভ্রাতা অপেক্ষা 
্রেষ্ঠ। তাহার কুট তাঁকিক বুদ্ধিও যথেষ্ট। সেই কুটবুদ্ধি ও চতুরালী 
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চালনা দ্বারা আপনার অপর তিন (মহারাজ নুদ্ধ ) ত্রাতাকে লইয়া 
কুলচন্দ্র ও টিকেন্ত্রজিতের বিরুদ্ধে, দল বাধিবার চেষ্টার রহিলেন। 

কুলচন্ত্র ও টিকেন্দ্র, উভয়ে বৈমাত্রেয় হইলেও, ছুই সহেধদরা! ভঙ্্ীর 
গর্ভজ সম্তান। এই জন্য তাহাদের্‌, পরম্পরে বিশেষ সন্তাব ছিল? 
অধিকল্ত, টিকেন্দ্রজিতের উদারতা ও উচ্চ হৃদয়ের গুণে, (তৈরবজিৎ 
ভিন্ন) সকলেই তীহাকেে ভালবাসিত। এখন উৈরবজিতের মন্ত্রণায়, 
কেশরজিৎ ও প কিয়ৎ পরিমাণে তৈরবের মতানুবর্তা হইয়! 
উঠিলেন। আবার টুষ্টরবী চরে এই টুকু ঘটিল যে, অন্যান্য বৈমাত্রেয় 
ত্রাতাগণের মধ্যে পরম্পরের প্রতি একট! সহানুভূতি ও অন্থুরাগ 
সম্বদ্ধিত হইল। 

কেবল স্ঠায়পন্ায়ণ উদারচেতা শূরচন্দ্র এ সকল পারিবারিক মনা” 
স্তরের ও চক্রান্তের ছন্দাংশেও ছিলেন না এবং সহোদর ক! বৈমাত্রেয় 
বলিয়া কাহারও প্রতি ভিন্ন ভাব তাহার ছিল না। তিনি ধর্ম্শচরণে 
রত থাকিয়ী, ছ্ষিরপেক্ষ ভাবে, রাঁজকার্ধ্য পর্যালোচনা করিতেন। 
পাক্কা সেন! (তৈরবজিৎ ) তীহাকে নিজের অভিপ্রায়ের কথা স্প্টতঃ 
ব্ক্ত করিতে সাহসীও হইতেন না। কুলচন্ত্রের নিকটেও টিকেন্ত্র- 
'জিতের 'প্রতিপত্ভির খর্ববতা! ঘটিল না। সুতরাং পাক্কাসেনা স্বীয় অভি- 
প্রায় সিদ্ধির অন্যবিধ উপা্বোস্তাবনে প্রবৃত্ত রহিলেন। 

এ সময়ে ইংরাজ-রাজের সহিত শূরচন্দ্রের যথেষ্ট সম্ভাৰ ছিল । 
ইহার কিছু স্পিন পৃর্বেই ব্রিটিশ গতর্ণমেন্ট ত্রদ্াধিপতি থিবকে বন্দী 
করিয়া, বত্বগিরিতে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রক্গরাজ্যেরর প্রধানগণ ও 
প্রজাগণের মধ্যে অনেকে তখনও ইংবাঁজের বস্তা স্বীকার করে নাই। 
মাতৃভূমির স্বাধীনতা বক্ষার্থ তাহার! দলে দলে অত্যুখিত হইয়া ইংরাজ, 
সৈন্তগণকে আক্রমণ ও তাহাদের গতিরোধ করিতেছিল। রাজকীয় 
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ও সামরিক বিষয়ে তাহাদের স্বাভাবিক নেতা ও পরিচালকে তাহারা 
বঞ্চিত হইয়াছে-_তাহার! যাঁথা হারাইয়াছে, তথাপি তাহারা সহজে 
স্বাধীনতা বত্ব "ছাড়িয়া দ্রিতে পারিতেছে না-_তাহারা যথাসাধ্য, ক্ষুদ্র 
বৃহৎ বিস্তর লড়াই ঝগড়া বাধাইতে প্রাণপণে ক্রটি করিতেছে ন!। 
সেই ন্বদেশভক্ত ব্রহ্মবাসিগণ “ডাকত” ও “বিদ্রোহী” নামে ইংরাজ 
সমাজে কলঙ্ককালিমায় ভূষিত হইতেছে, তথাপি তাহার! ছাড়িতেছে 
না। মণিপুরের দক্ষিণ-পুর্ববাংশে উত্তর-বন্াত্তর্গডু টামু নামক স্থানে 
ব্রিটিশ গতর্ণমেণ্ট একটি সেনা-নিবাস স্থাপন ঝরিলেন। মহারাজ 
শৃত্রন্দ্রের সম্মতি ও সাহায্য ক্রমে মণিপুরের মধ্য দিয়া সেখানে ও 
অন্যান্ত স্থানে ইংরাজ-সৈন্ত সর্বদাই যাতায়াত করিতে লাগিল। অধি- 
কন্ত মণিপুরের পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তবাসী বিবিধ দদরয বন্যজাতি, 
যাহারা ষহারাজ থিবর নাম-মাত্র অধীন ছিল, তাহারা কেবল মণিপুর 
রাজ্যের বৈরিতার তয়েই ইংরাজের অধিক অনিষ্ট কবিতে পারে নাই। 
মহারাজ শুরচন্দ্র সে সময় ইংরাজের পক্ষ না থাকিলে, ব্রন্জবিজর ততটা 
সহজ হইত না এবং টিকেন্দ্রজিৎ বক্র হইয়া তাহাদের পরিচালনা 
করিলে, অগ্াপিও উত্তর ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে করায়ভ হইয়া উঠিত না। 
স্থৃত্াং সিদ্ধান্ত হইতেছে, মণিপুর চিরদিনই যেমন অন্থগত ও" শ্রেয়ঃ- 
সাধক মিঞ্জেরাজ্য ছিল, এই ব্রহ্মাধিকাররূপ ছুরূহ কার্য্যেও তদ্রুপ অন্থু- 
কূল থাকিতে তিলযাত্র ত্রুটি করে নাই । 

বড় চাঁওবার দ্বিতীয় আক্রমণের পর, এক বৎসর যাইতে না যাই- 
তেই, (১৮৮৬ সালে) পরলোকগত মহারাজ চন্্রকীর্তির মৃত মন্ত্রী 
ভূবন সিংহের পুত্র ওয়াক্কারাইপো'. ভাত্রমাসে সহসা! একদিন বাঁজধানী 
আক্রমণ কৰিলেন। ত্তাহার চারিটি পুত্রই তাহার সহিত, এই অবৈধ, 
মরে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে লাইরেঞাও মাইপা বিশেষ 
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, বলবান ও পরাক্রমী। স্তাহারা পিত৷ পুত্র সকলে মিলিয়া সৈন্য সঞ্চা- 
লনে নিযুক্ত থাকিয়। ভীম পরাক্রমে ইক্ষালাতিমুখে অগ্রসর হইলেন। 
দুদ্ধতিনিনাদ্দে ও বন্দুকা্দির বিকট শব্দে সহর তোলপাড় হইন্ধী উঠিল । 
ওয়াক্কারাইপোর উৎসাহ, কাঁ্ধ্যকুশলতা৷ এবং বলবিক্রমের কথা সকলেই 
জানিত। বিশেষতঃ তাহারা বড়চাওবী* হইতেও অধিকতর স্ুবন্দো- 
বস্তে আসিয়াছিলেন। ত সকলেই অত্যন্ত ভীত হইল) মহারাজ 
শূরচন্দ্র ঝটিতি এক দরুঁর করিয়া, তখনকার পলিটিকেল এজেন্ট 
প্রিমরোজ সাহেবের স্তি্ঘট ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য চাহিলেন। 
এবং সেনাপতি তর সহিত গোপাল সেনা বা পদ্মলোচন 
সিংহকে সহকারা » প্রচুর সৈম্তাদি সহ শক্রর বিরুদ্ধে পাঠা 
ইলেন। | 

তুমুল যুদ্ধ আরম্ত হইল এবং সমস্ত দিন রাত্রি তাহা অবিশ্ান্ত রূপে 
চলিতে লাগিল। বন্দুকের নিরবচ্ছিন্ন শব্ষে দিউমগুল নিনাদ্িত ও 
মণিপুরস্থ সমস্ত লোকেই থর থর কাপিতে লাগিল। উভদ্ব 
পক্ষেই বিস্তর হত ও আহত হইল, কিন্তু শূরচন্দ্রের পক্ষীয় সৈশ্ঠেরাই 
অধিকতর বিপন্ন ও অক্ষম হইয়া পড়িল। টিকেন্দ্রজিৎ ও পন্মলোচন 
উভয়ে বড়ই ভাবিত হইল্েেন। তাহারা ইংরাজ সাহায্য পাইবার 
আশায় কোনমতে সমরক্ষেত্রে মান প্রাণ বাচাইয়া তিষ্টিয়া রহিলেন। 
এমন সময় আরও বিপদ-_পলিটিকেল এজেন্টের নিকট হইতে সংবাদ 
আসিল যে ইংক্লাজ গতর্ণমেন্টের সৈন্য আসিবে না। এই সংবাদে 
সেনাপতি সাতিশয় বিচলিত হইলেন এবং তাহার হৃদয় একবারে আলো” 
ডিত হইয়া উঠিল ।.তৎক্ষণাৎ তাড়িৎ প্রবাহবৎ তাহার মনে একটি নূতন 
ভাবের সঞ্চার হইল। হইবামাত্র গোপালসেনার সহিত মৃুত্বরে কি পরা-. 
মর্শ করিলেন। অনতিপরেই তশহাদের সৈন্ত দ্বিতাগে বিভক্ত হইলস। 
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সন্ধুখস্ত সৈন্দল লইয়৷ সেনাপতি পূর্বের শ্ঠার যুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিলেন 
এবং পশ্চাৎদদকের অর্ধাংশ লইয়া গোপালসেনা রণস্থল হইতে 
ফিরতে আধ্নন্ত করিলেন। বিপক্ষেরা ইহার উদ্দেশ্ত কিছুই বুঝিতে 
পারিল না। কিন্তু গোপাল সেনা সদলে যখন দৃষ্টির বাহির হই- 
লেন, তখন তাহারা, অধিকতর উৎসাহে, সেনাপতির সৈম্তদলকে 
আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে শশব্যস্ত করিয়া ত্লিলেন। 

টিকেন্দ্রজিৎ যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমশঃ 'উ্ান্চাৎপদ হইতে লাগি- 
লেন। বিপক্ষেরা ভাঁবিলেন, তিনি আর ভীঁ়াদের সম্মুখে তিষ্টিতে 
পারিতেছেন না। তখন তাহারা দ্বিগুণ উদ্মাটে, ও বদ্ধিত-বিক্রমে 
ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিলেন । কৌশলময় ঠক্রগতিতে টিকেন্্র- 
জিৎ সসৈন্ঠে কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিয়াই, দ্বার রুদ্ধ করিয়। 
দিলেন। অমনি, কতকগুলি সৈল্ঞ প্রাচীরের উপরে উঠিয়া, কেহ 
বা প্রাচীরমধাস্থিত ছিদ্র দিয়া, বিপক্ষের প্রতি গুলি চালাইতে 
লাগিল। ক্রমে তাহাও বন্ধ হইল। বিপক্ষেতা মহোল্লাসে ভগ 
আক্রমণ করিয়া প্রাচীর ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল! 
ভিতর হইতে কেহই আর তাহাদিগকে বাধা দিল না। 

ওয়াঙ্থারাইপো বুঝিলেন, মহারীজের সৈন্যগ্ণ, তাহার সহিত 
আর যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইতেছে না। অতএব তিনি ছু অবরোধ 
করিবার আদেশ দ্রিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই দ্রেখা গেল যে, কেল্লার 
সব্বপ্রধান দ্বার উদঘাটিত রহিরাছে এবং তন্মধ্যে মনুষ্য থাকার 
চিহ্ন যাত্রও নাই। তখন আর তাহার সন্দেহে রহিল না বে, 
টিকেন্দ্র সসৈন্তে কেল্লাছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন। সুতরাং পুল- 
গণের সহিত পরামর্শ করিয়া, পরমানন্দে সমস্ত সৈন্যকে ভুগ্গমধ্যে 
প্লুবে্শ করিবার আদেশ দ্িলেন। অবিলম্বেই দুর্খথ ও রাজপ্রসাদ 
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* অধিকৃত হইবে) এই আশায়, সকলেরই যুখ প্র হইল, জয়নাদ 
উঠিল, বিজয় ডঙ্কা উচ্চমধুর রবে বাছ্দিতে এবং পতাকা সকল 
সগৌরবে উড়িতে লাগিল । সকলেই হালিতে হাসিতে হর্স প্রবেশ 
করিল। কিন্তু সর্বনাশ 7 একি ব্যাপার! চতু্দিক 
হইতে ভরক্কর: বঙজ নির্ধোপ্ধি কামান সকল গর্জিয়া উঠিল? ভূতাঁ 
গত ব্যাপারের গায় শতশত সৈনিক: বিকট জন্ফে বান্পে কোথা 
হইতে আসিয়া সিহহ শি বেন সৃগযূুখের উপর গড়িল। দেখি- 





ও স্তস্ভিতবৎ কিয়ৎক্ষণ ইতিকর্তব্য- “বিষ হইয়া পড়িলেন_সেই' অন্প- 
ক্ষণই যথেষ্ট। ভিত্তরের খ্রপ্ত স্থান হইতে পর -বাহি- 
বের গুপ্ত স্থান হইতে টিকেন্্র যুগপৎ সম্গুখ, পার্থ? 'পশ্চাৎ, আরম, 
করিলেন। সে ছূর্জয় বেগ ধারণ করা ছুঃসাধ্য হইল-_তয়ন্কর 
রুধিরপাত, আর্তনাদ, ভঙ্গ, পলায়ন, উস পরাগ, - 
বূপেই ঘটিল। | " 
ওয়াঙ্কারাইপো ও পুরগণ সেই ধা সমর-সাগরে : [লীবদ 
বিসর্জন দিয়া চিরদিনের মত রাজ্য-পিপাসা বিটাইলেন। : উহা-.. 
দের তাবৎ সঙ্গী হত, আহত,  পলারিত বা'বন্দীকুত হইল? 'বাজ্য- 
যয় ধি বি পড়িয়া গেল। সকলেই টিকেশীজিতের :তীক্ষ উত্তাধনী 
পক্তির তৃয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল । মহারাজ শুরচ্ও তাহাকে 
(শেষ সুখ্যাতির সহিত). প্রাণ খুলিয়া প্রেমালিঙ্গন দিক আনির্ধাদ রর 
করিলেন। পলিটিকেল এজেন্ট প্রিময়োজ : পাহেব নি 
সমস্ত তনিমা সি মাল প্রকাশ করিতে লাগিলেন 8 
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লেন, তৈরবজিৎ সেই পরিমাণে গোপনে গোপনে অত্যন্ত মর্মাহত 
হইলেন। পাক্াসেন। অন্তর্ূপে স্বীয় ইষ্টসিদ্ধি করিতে না পারিয়া 
প্রায় বৎসরাবধধি মহারাজের প্রীতি আকর্ষণের চেষ্ট। করিতেছিলেন। 
তিনি সর্বদাই শূরচক্ত্রের কটু ' ছে খাকিতেন এবং উত্তম 
লেখা পড়া বোধ থাকায়, রাজকার্ষ্যে না নারূপ সাহাষ্য করিতেন। 
এইনধপে তিনি ক্রমে ক্রমে মহারাজের আক" প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন 
হইতেছিলেন। বিবিধ রাজকার্য্য- নায় তৈরবজ্িৎ, উত্তষ 
সহায় এবং কঠিন রাজনৈতিক মীমাংসার ধরবজিৎ প্রধান অব- 
লক্ষন, এইরূপ ধারণা ক্রমশঃ মহারাজের মনে বদ্ধমূল হওয়াতে 
কাজেই তৈ্ববজিতের প্রতিপত্তি রাজ্য মধ্যে দিন দিল দৃঢ়রূপে 
বাড়িতেছিল। শুরচন্, তৈরবজিতের মিষ্ট কথায় মুগ্ধ না৷ হইলেও, 
তাহার গুণে ধাঁধ্য হইয়া পড়িতেছিলেন। কিন্তু তৈরবজ্ধিংকে 
বাঙ্গ্যমধ্যে অতি অল্প লোকেই ভাল বাসিত। তথাচ মহারাজের 
অনুগ্রহ ভাজন হওয়াতে এখন গ্কনেই তাহাকে তয় করিতে 
_'আব্বন্ড করিষাছিল। 

: পক্ষান্তরে, বৈমাত্রের ভ্রীতারা' সকলে ভৈরবজিতের ব্যবহারে 
দিন দিন ব্যথিত হইতেছিলেন। তাহাদের পরস্পরের” মধ্যে সহা- 
হুভৃতি অন্মিয়া এখন তাহা এক প্রকার প্রণয় ও সৌহার্দে পরিণত 
ক্ইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কীহারও কোন ছ্ঃখ কষ্ট হইলে, টিকে- 
বি তরিবারণা্থ সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। একান্বর্তী পরিবারে 
যেমন টিয়া, থাকে, কত বিষয়ে ভ্রাতুগণ মধ্যে মতান্তর ভীতি 
হইত। সে সব বিবাদের কথা মহারাজার কর্ণগোচর হইলে, কিনি 
উভয় পক্ষকে ডাকাইয়া সছুপদেশ দিতেন ও দেখ হিংসা পররিহারার্থ 
(অহরোধ করিতেন। নিজের উদার স্বভাব বশতঃ তাহার বিশ্বাস 
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নার মিষ্ট উপদেশ ও মি ভৎগনায় সে বিবাদ মিটিয়া 
শিল্পাছে। শেষে দেবোপাসনা ও ধর্মকর্মে তিনি এত নিবিষ্ট হইলেন 
ঘে, সে সকল বিষয়ে চিজার্পণ করিতে ভীহার আর অবর্লর ঝ। প্ররত্বি 





প্রায়ই হইত না। : 
ফলতঃ তিনি শবাত্তিসূর্ণ পবিত্র বি "ীধনেরই রয়াসী । কিন্তু বিধাত। 
ভাহার অনৃষ্টে নিরুপত্র্ঘ রাজ্য তোগ লিখেন নাই। পুনরায় খুঃ 


৯৮৮৭ সালে, প্রান্ত সীর়ধিবাসী কুকিরা৷ অবাধ্য হইয়া উঠিল। কুকি- 
সদ্বার তমহুর সহিত (কজন রাজকর্শচারীর মনাস্তর ঘটে। কর্মচারী 
কিছু অসঙ্গত পার্বর্ঁ চাওয়াতেই এই বিবাদে হুত্রপাত হয । তমহু 
সেই কর্মচারীকে তাহার এলেকাধীন গ্রাম সকলের মধ্যে. প্রবেশ 
করিত্তে নিষেধ করে। কিন্তু মহারঃজার কর্মচারী একজন সামান্য 
সদ্দারের নিষেধ মানিবে কেনঃ সে অবশ্তই পৃর্ধের মত নিজ কর্তব্য 
কার্য্য নির্বাহার্থ সর্বত্র পতায়াত করিত। তাহাকে পদচ্যুত কন্বণার্থ 
রাজতক্ত তম ভূপতি সমীথে আবেদন কন্ষিব। তমহুর অধিকারস্থ 
ও অধীনস্থ বিস্তর কুকি আসিয়! অনেক অনুনয় বিনয়ে ওঁ দক্খান্ডের 
পোষক হইল! শূরচন্্র অতিশয় প্রজাবৎসল নরপতি, কুতরাং কুকি- 
দের মনৌরঞনার্থ প্রার্ঘন। পূরণে প্রস্তুত ছিলেন ; কিন্তু তিনি ন্টায়বানও 
বটেন, কাহারও অন্থরোধে কাহারও প্রতি অবিচার করিবার লোক 
নহেন। তিনি ধর্মতঃ. বিচার করিত! বিশ্বাসযোগ্য ও আইনসঙগত- 
কোন প্রমথ, পাইলেন না। কাছেই কুকিদের কাকুতি মিনতি? 
অনরোধ প্তৃতি, আোতের জলে তৃণাদির সায়, তাসিয়া খেল। দোষ 
সান্ত হই না, কর্মমচারীও শান্তি পাই না। কিন্তু কুকিরা তে। 
অপুর বুঝে নাতাহার। সত্য ভিন্ন, মিথ্যা বলিতে জানে মাঃ 
রী ছলনা তাহাদের সত্য কথা উড়িয়া গেল এবং কেবলই 
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উড়িল না, মিথ্যারূপে প্রকাশ পাইল। তাহার রাঁজতক্ত, হইলেও 
এতটা ফের ঘোর না বুঝিয়। মর্্াস্তিক যাজনায় ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল। 
পার্বত্য ও জঙ্গলী জাতিদের 'একতা। অতি আশ্চর্য্য । তমহুর 
অধীনে এক বৃহৎ পঞ্চায়েত বসিল। তাহাতে ধার্ম্য হইল, ঘেপর্য্্ত 
না মহারাজ শূরচন্দ্র কুকিদের প্রার্থী পূর্ণ করিংরন, সে পর্য্যন্ত তাহারা 
কেহই তাহাকে রাজকর ও ব্যাগার দিবে না(এবং মণিপুর. রাজ্যের 
সহিত কোনরূপ সংশ্রব' রাঁখিবে না । তা 
বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল, তাহার জন্য কুকিরা 
এই মীমাংসা প্রাণপণে কার্ষ্যে পরিপত্ত করিতে সষ্টুলে; 
দ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইন। ১. 
: মহারাজ বেগতিক দেখিয়া, তাহাদিগকে নি 
চেষ্টা করিলেন তমহুকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিবার 'রিশেষরপ প্রা 
পাইলেন। কিন্তু কোন ফলই হুইল না। অনাস্তরের কারথ বর্তমান; 
থাকিতে, নুদ্ধ মিষ্ট বচনে ভূলিবার লোক কুকির নহ । তাহাদের শাদা 
সিদে যুক্তি এইরূপ ;-তমনথর অনুরোধ মহারাজ যখন রাখিলেন না, 
তখন তাহার কথাই বা তযহু রাখিবে কেন ? রাঁজশক্তির নামে তাহারা, 
তত ভীত নয় যে, রাজক্ৃত কার্ধ্য বলিয়া এত: অপমান সহ ফরিবে।. 
_ ব্বাক্গককক, ব্যাগাঁর বন্ধ হইয়া গেল-কুকির! সর কোনিরূপ রাজা: 
জ্ঞারস্-রশবর্তী রহিল না-কার্য্যতঃ বিদ্রোহী হইল । কাঁজেই তাহা" 
দিগঢক দমন করিবার জন্ত, সৈন্ত প্রেরিত হইল। কিন্ত আশার 
বিপরীত [ফল ফলিল। কুকিদদের প্রচ তেজের কাছে মহারাজের 
 নৈক্গগণ তিচিতে পারিল না। রাজসৈন্টের অনেক অরিল ও : অবশিষ্ট 
বন্দী হজ বং রণ ক ভির। গলার আসিল পট? শ্রমহহ- 
. স্পা্দীর সীমা রহিল না) . 









মণিপুরের ইতিহাস। | ১০১ 


উন তাহাদের বিরুদ্ধে সেনাপতি টিকেন্দর্িৎ প্রেরিত হইলেন । 
পক্ষান্তরে বিভিক্ত্রেণীর-কুকিবাও, এ যুদ্ধ সাধারণ হিতার্থ*ও সকলেরই 
সবার্থসাধক জ্ঞানে, ভমতর সহিতুধোগ দিল। উভয় পক্ষে বার বার 





থাকিবে %. পরিশেষে হু নিতান্ত হী্স বল হইয়া, পলার়ন করিল । 
সেনাপতি তাহাকে অতি বিলঘ্ধে বন্দী করিয়া ফেদিলেন। তমহুর্‌ 
দল বল ছিন্ন ভি হাঁুরী। গে, কিন্তু তাহাদিগের-কিছু মাত্রও অনিষ্ট ন 
করিয়া, টিকেন্রতিখাঁ তমহুকে লইয়া, অগ্রজ মহারাজের চরণে অর্পণ 
ফরিলেন। ইহাতে মহারাজ ষে টিকেন্দ্রজিৎকে কত আনীর্বধাদ করি- 
লেন, এবং আপাঁমষ্প সাধারণের মধ্যে ভয় নরান কৃত ষে বাড়িল, 
ভাহ। বলাই বাহুন্য | এ 

. আধুনিক ইউরোপীয়. রার্জনীতি অনুসারে বিচার হইলে বিদ্রোহী 
ভমহুর নিশ্চিতই প্রাণদণ্ড হইত । কিন্তু ধার্টিক শূরচন্ত্র সাহার পদ্ি- 
ঘর্ডে তমতকে জিজাস। করিলেন যে, সে বাধ্যাতা .্বীকার.করিবে কি 
মা? শৃঙ্ছলাধদ্ধ বন্দী তমহু নির্ভয়ে উত্তপ্ন. করিল_-না। অগত্যা 
ভাহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিতে মহারাজ বাধ্য হইলেন। খেচর 
পক্ষী স্তায় স্থাখীন ভ্রমণকারী এবং পার্বত্য বিমল বায়ু সেবনে অতান্ত 
তম সর্দারের পক্ষে অন্ধকূপ কারাবাসে দারুণ কষ্ট হইতে লাগিল 1 
তদবস্থার জায় ছুই মাস. অতীত হুইবার গর, একদিন স্থযোগমত 
মহারাঝের সাক্ষাৎ পাইয়া, তাহার নিকট যোড় করে শ্বীয় অপরাধের 
জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা ও মুক্তি তিক্ষা করিন। মহারান্গ তৎপুর্বেেই যে. 
তযহন্ধ অসন্তোষের কারখ সেই কর্মচারীকে দুরীতৃত করিকাছেন; তাহা 
বদিলেন$ এবং তম্‌হুকে  ছিজ্জাসা করিলেন যে; সে ভবিষ্যতে, বশধুভাঁ 
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থাকিবে কি না? তষহ আইলাদিত হইয়া, ভবে লকগতি প্রদান 
করিল; এবংঘ্মহারাজও তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তি দি কারারক্ষককে 
আদেশ দিলেন এবং নানানপ সানতনা-বাক্যে তাহাকে বিদায় করিলেন। 


. এই রাজোচিত ওদার্ঃ ও ষ্মতিপে ২ বশীভূত ও. রুতজ্ঞ 
হইয়। তমহু পর্দার তদবধি নির্দিষ্ট | বা নিলষমে প্রদান 
করিতেলাখিল এবং সেই হইতে কুকিজাতুর হৃদক্ে যণিপুরেশ্বর 
দেবরূপে অধিষিত হইলেন্ম। 


কুকিুদ্ধের প্রায় এক বৎসর পরে (ইং ১৯৯ সালে) যোগ 
সিং নামক এক ব্যক্তি, কাছাড়-প্রবাসী ৫০৮ শত ঘনিপুরীকে সংগ্রহ 
কিয়া শুকর রান্গ-সতছালন অধিকার অভিলাষ অগ্রসর হইতে- 
ছবি? সেখানকার ইংরাজ ককৃপক্ষীমের। ইহা অবগত হইয়া, প্রক্কত 
মিন রাজে্কণাতীর মত; তাহার প্রতিবন্ধকতা করিলেন। তাহাতে 
04 
হাতেই বোগীল্র হত হইল। র 

বহি ই বারবার রাও দিত হা মণি 
হইলে জুিরোধরপ কালই সু শাবীণ চলা 
শুরচজের রাজশিহহালনের তলতুষি ফেন সৃষিকছেদিত ভূখগুবৎ শৃকত- 
র্চ হইতেছিল। নুরের করেবন দি লাগছে 











(শিপুরের ইতিহাস। . ১০৩ 


চোদি টি ভিদিমের তি টিট অবিচার 
তাৰে রক্ষা করিয়া থাকেল । পু পু রি 

বয় চ্কীর্তির আমল হর বয়ানের পদ ও: সহ 
মহারাজের নীচেই গণ্য /দনরে তাহার সময়ে শূরচ্জ অনেক 
ভি ুতযাছ হিলের এ এানু-দিনি ব্হানাদ। হাতে হুর 
যুবরাজ হইয়াছেন। বিভাগের উপর কত্তৃত্থ করা বুধরাজের 
অন্ততম কার্য্য 1 কুরচর্জা স্বীয় কর্তব্য যোগ্যতার সহিত সমাধা করির। 
আসিতেছিলেন ? পাকা সেনা তাহার কার্যে সহ দোষ বাহির 
করিয়া, তিনি এ সম্্ণ অনুপযুক্ত, মহারাজের যনে এইরপ' 
হয হারার তাং রাজ্যে বলের জন নিভাত 
ছে একট পে করি ইশক তাহাতে নত 
করিলেন। ইহাতে কুবচন্্র আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া 
বিশেষরূপেই ক্ষু্ হইলেন । মিঃ খ্রিম্উভ এই সময়ে. পলিটিকে 
এজেন্ট ছিলেন। কজন! যায় তিনি নাকি তৈরবজিতের ী কুলি 
ভাহাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহাত্য করিয়াছিলেন । সে ্াহা হউক, 






তি সি নাই 
কিতেছিল। ভন কর্ণ তাহা জি পথ তাহাদিগকে রা 
নক. বেআখাত, করেন এবং (সত্য কিনা জামি সাঁ কিন্তু ওজব 
উঠে) আহাতেই ভাহাদের উতরের প্রাণ বাবর হইরা ঘা? 


1১৩৪ ু “-. বশ অধ্যায় | 


..পরম্পরের ভৃত্য ও অন্গত লোক জন লইয়া, পুর্ব হইতেই 
পাকাসেনার সহিত সেনাপতির বিশিষ্টন্ূপ মনাস্তর ছিল। এখন 
ভ্বাবার এ এঁকটা ও অন্তান্য ছল ধরিয়া টিকেন্দ্রের নানা দোষের কথা 
ইরবজিৎ ও অন্যান্য লোক ম]ুরাপলর-গোচর করিতে . লাগিলেন 3 
এবং “তিলকে তাল করিয়া” রানের ইং অত্যন্ত ভারি করিয়! 





2 
 উচ্রেই, বিস্তর কটু কাব্য প্রয়োগ. করেন। আর এক দ্দিন, 
(লোকে বলে) তৈরবের পরায়র্শে ই মহারাজ শূরচন্্। জিল্লাসিংহের 
০৬৬ কালে চিরপপ্রথাহযায়ী সম্ম-থচক শিঙ্ষাব্নি বন্ধ করিম 
বলাতেও কোন ফল হইল না। এই সকল বিষে কতক বিনরণ 
৯২৯ ৬৪ ন্য দববীলে আছে। সে বাহা, হউক, এইরূপে ক্রদে 
কমে: মরিস, রজ্জলিত হইয়া উঠিল, তাহাক্ষেই দাজগরি- 
খা সিকি ছার মি মিরা ৮ 


তি ররর ) 


দশম অধ্যাঁয়। 
গজের পু হজের অতিযক। 

পাঠক যহাশয় ! শতারে উদর অন্ধ এই 
ইতিহাসের দলিল গে (বিশেষতঃ ৭হইতে ১৪ নং মধ্যে) জ্ঞাত 
হইতে পারিবেন। ৮৮০০০০০০০০০ 
মুন কথার আলো করিধ। ্‌ 

ধৃঃ ১৮৯০ সাব্রে ২১শে সেপ্টেম্বরের রানি খিপ্রহর গত--মহাঁ 
খ্বাজ শুরচন্জ্ নিজামগ্র। এমন সময কুমার অঙ্গে সিংহ 
(দোলরাই হাঞ্জাবু! ) ও দিল্লাগন্বা কতিপয় অনুচর- সঙ্গে মৈ নাগা” 
ইয়া আন্দর মহলের প্রাচীর উল্লজ্বন পূর্বক মহারাজার শয়ন- 
গ্রকোষ্ঠের নিকটে উপনীত । ক্ষণপরে অবিরত বন্দুকের শব্দে পুরী- 
সুদ্ধ জাগরিত ও চমকিত। হখনই গলির. অজ বৌ বে! শব্দ । 
বিকট ধ্বনিতে মহারাজের নিজ্রাতঙ্গ হইল এরং নিমেষের মধ্যেই 
তিনি সকল ব্যাপারের আমূল বৃত্তান্ত উপনন্ধি করিলেদ। নিকটে 
রাজ-তরবাঁরি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। অদ্দিকত্ব তিনি বুদ্র-কা্যে 
কখনই বিশেধ পারদর্শা ছিলেন না। অধিকাংশ সৈন্মই তখন স্থ স্ব . 
আলয়ে, গ্রামাস্তরে। . তখন তাহার! রাহ্মবাড়ীতে থাকিলেও কোন 
ফল হইত কি না সন্দেহ। যে.সকল সন্ত, রক্ষক, ও অহুচরাদি 
তখন প্রাসাদের -মধ্যে ও তাহার চতুর্দিকে অবস্থিতি করিতেছিল, 
তাহারাও যে তখন তাহার সাহায্য. করিবে, মহারাজের মনে এমন 
বিশ্বাসও হইল না। এদিকে তিনি. মাথায় পাকড়ি জড়াতে ন! 
জড়াইতেই, অঙ্গেয়্ সেনা! প্রভৃতি এাসাদের মধযস্থবে উপস্থিত হই- রি 


৯০৬. মণিপুরের ইতিহাস ৰা 


লেম। চতুর্দিকে যে সকল গুলি চলিতেছিল তন্মধ্যে ..আসিয়া তাহার 
মস্তকে লাগে নাই। তিনি ভাবিলেন যে, তখন বিদ্রোহীদের সম্দু- 
খ্বীন হইলে নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে, তঁদপেক্ষা পলায়নই শ্রেরঃ ৷ ক্লতঃ 
চকিত, বিশ্মিত ও ভর়্বিহ্বলাচ. সাহস, বল ও আশা- 
হীন হওয়া প্বাভাবিক। হারাজ শুরচ্্ট খিড়কির হার দিয়া, 
৪ অন াজ অতি বিশ হট ব্যাহারে, বাড়ীর বাহির 
ক এই পহয়েই টিকেজজিৎ আসিয়া সেন! প্রভৃতির 
সহিত যোগ দিলেন । মহারাজের সহোদর কেশরজিৎ এবং 
গোপাল সেনা € পদ্মলোচন ), তাহাদের অনুগত 'অন্ুচরগণের সহিত 
রাজবাড়ী . হইতে বিতাড়িত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সৈন্য, 
কর্মচারী প্রস্কৃতিতে রাজপুরী লোকারপ্যক হুইয়া গেল এধং তাহা 
দের স্য়ানক কোলাহলে দিগঘগডল পরিপূরিত হইল। : | 
এদিকে মহারাজ] প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়, কেল্লা পার হইয়া 
বখন. সংগেন্ছন পুলের নিকট গিয়াছেন, পেই সময় তদীয় গুণধর 
সহোদর পাক্াসেনা। স্বীয় কর্মটারী যশিলাল ঘে ও ৮* জন নুসহ্িত 
লৈশ্ত সঙ্গে; হার লহিত সম্মিলিত হইলেন। তাহায়া' সকলেই 
শুরচক্রুকে রক্ষা,.করিতে আসিতেছিলেন। কিন্তু তখন আর রাহ্গবাড়ী 
পুনঃ-প্রবেশের পরামর্শ যুক্তিপ্নত বোধ . হইল না। : সুতরাং সর্বাগ্রে 
তিনি.এঘং পশ্চাতে তাহার ভ্রাতা গ্রস্ৃতিরা সকলে উদ্ধ'াসে, 
 পেড়িতে পা তে-সউগ্সিতে উঠিতে ) রেসিডেন্সি অভিযুখে দৌড়িলেন। 
ঈ এদিকে সেনাপতি কে্লা। বারদখানা, খাজনাখাদা প্রভৃতি লম- 
স্বই হস্তগত. করিলেন, এবং তিন বৈমাত্রেক় ভ্রাতার যুক্তি করি! 
_শ্রহারাজের পক্ষ হইতে যি কৌন আক্রণ হয়, তন্িবারণের জন্ক 


দশম অধ্যায়। ১০৭ 


সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। সমবেত সকলেই 
বারম্বার “সেনাপতির জয়-সেনাপতির জয়” শব্দে নৈশ বাঁছু 
কম্পিত ও গিরি, কন্দর প্রতিধ্যনিত করিতে লাঁগিল। 

যুবরাজ কুলচন্্র এই রাহ কি,ভাবিয়া। খাজা 
নাই_ বোধ হয়, হেলামে (সপ্ত না থাকা অভিপ্রায়ে) কতকগুলি সৈলগ 
সমতিবাহারে, রাজবাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন । ৰ 

অকম্মাৎ মণিপুবের মধ্যে যেন প্রলগ্ন কাণ্ড সংঘটিত হইল। কিন্ত 
আশ্চর্য্যের বিষয় এই; যে, এত. ভয়ানক গোলযোগেও ( অসাব- 
ধানতা বশতঃ এনুন্ছন প্রহরীর গাত্রে সামান তরবারির চোট 
ভিন্ন) কাহারও কোনরূপ আঘাত মাত্রও লাগে নাই- হতাহত, 
হওয়াল্ত! দূরেয় কথা। ইহা নিশ্চয় যে, কাহায়ও প্রাণ হানি করা 
টিকেন্দ্রজিৎ প্রস্তুতির আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। সে ধাহাই হউক, 
ইহা যে প্রকার কৌশলে সাধিত হইস্বাছিল, তাহা তাবিলে বিশ্মিত 
হইতে হয়। যদিও কার্ধ্যটি ধর্শনীতির বিরোধী, তথাপি অত 
গণের নৈপুণ্য স্বীকার করিতেই হইবে । | 

রাজ বাড়ীর অনতিদূরেই রেসিডেন্লি অবস্থিত। তাং বুকের 
শফ ও জনতার কোলাহল তথা হইতেও শ্রুত হইয়াছিল! 
বন্দুকের শত শত গুলি ব্েসিডেদ্দির প্রাঙ্গণে পড়িয়াসছিল, দরের খড়- 
খড়িতে লাগিয়া সাপি ' পরাস্ত ভার্গিয়াছিল। ইহাতে মিঃ গ্রিম্‌- 
উড্ের নিজ্রাক্গ হইবে আশ্টর্য্য কি? তিনি গাক্োখানের পর রাজ 
ভবনের দিকে চাহিয়া! দেখিনা গোলের কারণ বুঝিতে পারিলেন 
কি নাঃ অর্থাৎ এই খিস্বোছের পু্াতাস তিনি কিছু পাইব্কাছিলেন 
কি না, তাহা বলা যায় না। কিন্তু শুনা যায়, তিমি তৎক্ষণাৎ নিজের 
রক্ষী সৈনিকগণকে সুসজ্জিত হইতে ও সতর্ক-প্রহরিতাকরিতে আদেশ 


১০৮. মণিপুরের ইতিহাস । 


দিলেন এবং লেংখোবালে যে সকল ইংরাজ সৈশ্ত ছিল, তাহারে ” 
শাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন.। ইহা স্বাভাবিক, কি জানি কিসের . 
গোল, আত্মসারা নিতাত্তই কর্তব্য। কিন্তু রাজপুরীতে দত পাঠা- 
ইয়া সঠিক তথ্য জানিবার উ ন না, ইহাই আশ্চর্য্য । 

রাত্রি প্রায় ২॥* টার সময় মহারাজ, তীহার সহোদর পাক্কা সেনা 
ও অন্ুবদীগণ হাপাইতে হাপাইতে ন্সতে উপস্থিত হই- 
লেন। শুরচন্ত্র এতই বিহ্বল হইয়! পড়িয়! ছিলেন ষে, গ্রিমউডডের,. 
প্রশ্নের ভাল উত্তরই দিতে পারিলেন না। স্টি গ্রিমউড মহারাজের 
খাকিবার অন্টঃখরেসিডেদ্দির দরবার ঘরটি ছাড়িক় দিলেন এবং সেই 
ঘরেই তিনি অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রীতঃকালে, 
মহারাজের অন্থুরক্ত সৈম্যগণ ও প্রজারা-_কেহ শ্ুমজ্জিত হইয়".. েছ 
ঘা ধেমন ছিল, সেইকপ দলে দলে আসিয়। রেসিভেন্দি প্রা পূর্ব 
ক্ষতি ফেলিল। 

অই অনা প্রথমাবহি থে গকল কথা আমরা িথিযাছি লে 
শুলি বিশ্বাস-যোগ্য । কিন্তু তথাদে সমস্তেঘই মহাগোল। মিঃ 
'শ্রিঘউডের কথার সহিত, মহারাজ শুনে কথার নানা স্থানে মিল 
রি মি বরিষউনধ নি রিপোর্টে ধাহা লিখিয়াছেন, তাহার ধর্ম এই 
ক্কেঠমহারাঙ্গকে নিতান্ত অতিতূত দেখিয়া, আমি তখনই পাকা 
সেনাকে কতকগুলি সৈল্ঠ লইয়া রাজখাটা পুনরায়: দখল করিতে 
নিদান পক্ষে (খ্যাগেজিন ) বারুত ও অন্্রশ্রাগার আয়ত্বাধীনে রাখিতে 
ঘলিলাম 3. তিনি সাহম করিরেদ না। আমি তাহাকে বহু তৎ: 
না করিলাম: অবিলম্ষেই. মহারাজের অপক্স ছুই জন. সহোদর 

(কেশব দি) ও গোপাল সেন! (প্লোচন) করি সাসু- 
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সিংহ, ধালারাঁজা, যেজব জান্বুবানসিংহ। থজেল জেলারেল এবং কত্তক- 
গুলি মণিপুরী কয়েকটি বন্দুক লইয়া উপস্থিত 'হইল। ইতি কর্ত- 
রাত] বিষয়ে নান। যুক্তি তর্ক হইতে লাগিল । 

কিন্ত রহ পরামর্শেও কিছুই স্থির না হওয়ায় থঙ্গাল জেনারেল 
রলিয়া৷ উঠিলেল “মহারাজ ! যদি আপনার মান ও রাজপদ্ বজাক্ক 
রাখিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এখনই চলুন--সৈন্য সংগ্রহ করিয়া 
রাজবাটী পুনরধিকার ও ম্যাগেজিন ব্ুক্ষা করি। আমরা সকলেই 
আপনার ত্মাজ্ঞাধীন থাকিতে, আপনার ভয় কি? আপনার পূর্ব 
পুরুষগণের অধীনেও আমি কর্ম করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি। তাহারা! 
সকলেই আমার পর্নামর্শ লইতেন-__আপনিও আমার কথ! শুনুন 
ইত্যাদি। কিন্তু মহারাজা যুদ্ধ করিতে সম্মত হইলেন না। টিকে 
জিৎ ম্যাঁগেজিন দর্থল করিগ়াছিলেন-_-তাহা। রক্ষা বা! পুনরধিকার 
কর! সহজ না হুইচলও, যোদ্ধা পুরুষের সে জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা 
কর্তব্য ছিল। নানারূপ বৃথা কথা হইতে লাগিল কিন্তু কার্যে 
কেহই অগ্রসর হইতলন না। এই সময়ে টিকেন্দ্রজিত সহস্তে কারা" 
গারের দ্বার খুলিয়া সমস্ত বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্ত 
তাহার! কেহই কোনরূপ তীহার সাহায্য করে নাই।” ইত্যাদি। 

কিন্তু মহারাজা শূরচন্দ্র ভারত গতর্ণমেন্টের নিকট -ধে দরথাক্ত 
দিয়াছেন, তাহাতে উল্লেখ আছে ঘে;_"আমি যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ 
ইচ্ছুক ছিলাম এবং সকল লেটিকই আমাকে সাহায্য করিতে উদ্ভত 
ছিল। কিন্তু মিঃ গ্রিমউভ সে পক্ষে মত দিলেন নী। অধিকন্তু 
রেসিডেন্সি রক্ষকগণের দ্বারা আমার অনুগত সৈম্যগণকে তিনি, 
নিরস্ত্র করিলেন। কারামুক্ত কয়েদীরা রতি মক রা 
যাহাষ্য করিয়াছিল” ইত্যাদ্রি। . : 


. তৎপরে গ্রিমউ্ড বলিতেছিলেন যে, "মহারাজা সিংহাসন ত্যাগ, 
করিয়া, বৃন্দাবন যাইবার দৃঢ় সষ্কক্প করিলেন এবং কোনরূপ নিষেধই 
শুনিলেন মা। আর মহারাজার বৃন্দাবন যাইবার কথা শুনিয়া আমিও 
বিস্মিত হই নাঁই। কেননা, পেই স্থানে ৪*** হাজার বিঘ। ভূঙগি 
ক্রয় ও তাহাতে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা পূর্বক নিজে সেই স্থানে বসবাস 
করিবার ইচ্ছা! তিনি পূর্বেও প্রকাশ করিয়াছিলেন।” এ সম্বন্ধে 
আমাদের বক্তব্য এই থে, বৃন্দাবনে বাস করিবার কথা শূরচন্জ পূর্ে 
বঙ্লিয়াছিলেন বলিয়াই যে সেই বিপদের. সময়েই তাহা কার্যে পি- 
ণত করিবার বাসন! হইবে, ইহা সম্ভবপর বোধ হয় না। যদিও 
ধার্মিক হিন্দুর পক্ষে বিষয় বাসন ত্যাগ করিয়া ব্রজবাস সঙ্গত 
বটে, কিন্তু ঘোর. বিদ্রোহকালে সাধ্যমত তন্নিবারণের চেষ্টা না 
করিয়াই, ত্ব্দাবন যাওয়ার ( কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত ) 
সন্তাবনা অক্প। সেই বিশেষ কারণ, (মহারাজার বর্ণনায়) সাহে- 
বের প্রতিক্লতা-ভাব.। অর্থাৎ যখন ফেখিলেন যে, সুস্ধ ভ্রাতার। 
নহে+বড় আশার স্থল রেসিডেন্ট সাহেবও বিপক্ষ, তখন গালি 
ধিক্কার ও বিবেক হৃদয় মধ্যে দেখা দিল ! 

আবার মহারাজ! টিকেন্দ্রজিৎকে ঘে প্র লিখিয়াছেন, € দলীন ?) 
কাহাতে লাই উদ্ে আছে যে, যুদ্ধ করিয়া সিংহাসন পুনরধিকার 
করিবার “ন্বাশা আমার নাই” কিন্তু সে পক্ষে তাহার ইচ্ছা যেকি ছিল, 
তাহা তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই। মণিপুরী বৈষবগণ ্রীবন্দা- 
বনকে মহাতীর্থ জান করেন এবং কেহ তথায় যাইবার" প্রস্তাব করিলে, 
পরম শত্রতেও তখন -তীহার প্রতি বৈরিতাচরণ করে না, বরং বথা- 
লাধ্য আহুকুল্যই করিয়া 'থাকে। শুর্চজ্দরের তখন চতুর্দিকে প্রবল 
শক্র এবং আর্ধেরও সম্পূর্ণ অনাটন সুতরাং বৃন্দাবন যার ভাপ করিয়া 
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বিপক্ষতার তীত্রত! কমাইয়' ইংরাজের আশ্রয়ে আসিবার এ্রকুত 
মতলব ছিল কি না বিচক্ষণ পাঠক বিবেচনা করিবেন |* আর 
কোন্‌ ঘটনার পরেই বা বৃন্দাবন যাইবার কথা ভুলিলেন, তাহা 
নি্বোদ্ধত পত্রথ্ড পাঠে বেশ বুঝা! বাইবে। 

শ্রিমউড সাহেব চিফ কমিশনারকে ষে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, 
তাহার কয়েকখানি আমরা দলীলে দিয়াছি। কিন্তু এইখানি বড়ই 
গপ্ত-রহস্মময়, এজন্য এইখানে দিলাম। তিনি চিফ কমিশনারকে 
ঠিক এইরূপ,লিখিয়াছিলেন।-_ 

“অপরকে রেলিডেন্সিতে এত্ত অধিক সংখ্যক মণিপুরী একত্র হইল যে, আছি 
তাহাদের অনেঞ্কে (শীবশেবতঃ অন্ত্রধারীগরণকে ) জিদের লঙিত বিদায় করিলাম । 
যেঞেতু কোন্‌ মণিপুর মহারাজের পক্ষ, জার কেইবা! বিপক্ষ, তাহ। রাজে নির্ণয় করা, 
আমাদের সিপাহীগণের পক্ষে ঘমস্তব হইত) এবং তাহাদের মো কোন একজৰ বুক 
ছুড়িলে, অন্ধকারে মহ বিভ্রাট ঘটত রাত্রে রেসিডেজি আক্রমণের আ.শক্কাও ন। 
হইনিভিল. এমত লয় ) তযবস্থা ঘটলে, ধাহাতে সেসন রক্ষা পায়, ভাঙার সমস্ত ঝলদা- 
বন্ত মিঃ বার্কলি পূর্ব হইতেই করিলেন এবং তাহাই পরানর্শকমে আমি পূ্েধা হত 
কার্ধা করিয়াছিলা। কিন্তু তাহাতে মহারাজার বনে বে অত্যন্ত কষ্ট হইল তাহ 
আমি বুঝিতে পারিলাম। তিনি বলিলেন লোকে বলিবে যে, আমি ডাহাকে বলা: 
করিমাছি।' তৎপরেই তিনি গঠি পরিভাগ পূর্বক উদ্দাসীনাবসথায় বৃন্দাবন গমনের 
কথা প্র্থঙ্গ উত্থাপন করিলেন ॥৮ 





রি হায়াত শৃরচজ বিঃসম্বলে রাজবাটী বর বৃন্মাবন যাইবার, 
বায খরা. কুলচজা ও চিকেকরনিৎ ঠাহাকে লক্ষ্মীপুরে ১*০*)  কাছাড়ে ১৫, *, 
গেষ্ট সেক্রেটারির হাত দিয়া ১৫৯, এবং আসাদের চিফ কমিপনারের ছারা ৬.০, 
সর্ধ লাকলো এই সপ্ত সহস্র মুহা ক্রষণঃ পাঠাহয়াছিলেন। তন্ন বকালে ভিনি 
রেঙ্ডেগ্সি হইতে কের মত কাছাড় যান! করেন, তথন, উহার পর এসব 
তিন হাজার টাকা [স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত) নজর পিয়াছিল। 








৯৯২ মণিপুরের ইতিহাস: 


: এই পত্রে সত্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক! বুঝিলেন কি, 
কেন তিনিস্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিক্না-_স্বেচ্ছায় বিরাগী হইয়া 
চিরদিনের যত বৃন্দাবন-বাসের ইচ্ছা! করিয়াছিলেন । 

শ্রিমউড সাহেব পলিটিকেল এজেপ্টের পদে বাহাল হইয়া মণিপুরে 
যাইবার পরেই, প্রথম প্রথম পাক! সেনাকে ভালবাসিতেন এবং মহা- 
রাজের প্রতিও অগ্থুকৃল ছিলেন। কিন্তু অবিলম্ষেই গ্রিমউড জানিতে 
 শারিলেন যে, শূরচন্ত্র অত্যন্ত ধর্ান্ুরাগী। প্রতিদিনই বহুক্ষণ ধরিয়া 
তিনি ঈশ্বর আরাধনা ও অন্তান্যধর্াহষ্ঠান করিয়া থাকেন? এবং রাজ- 
ার্্যাপেক্ষ রপকপ্সেহি অধিক মনোনিবেশ ক্রেন। ইহা অবশ্যই 
মহাদোষ। না | 
_ অধিকন্ত শুনা বার, ব্রিটিশ রেসিডেন্দির রক্ষক-সৈন্যসংখ্যার বৃদ্ধি 
বা ইংরাজের এতজ্রপ অন্তান্ত সুবিধাজনক কার্ধ্যে, মহারাজ অমত 
প্রকাশ. করিয্নাছিলেন। তাহা করুন বা ন। করুন, ইটি নিশ্চয় যে, 
আত্য্তরীণ বাজকার্ধ্য সম্বন্ধে তিনি কখনই গ্রিমউডের মতামতের 
তপেক্ষা করিতেন না। একবার শ্রিমউ্ড সাহেব মণিপুরী তদ্রমহিলা- 
গণের ছা়াচিত্র (ফটোগ্রীফ ) লইতে ইচ্ছুক হইয়া, মহারাজের অন্ধু- 
মতি ও.সাহায্য প্রার্থনা করেন। মহারান্ধ হিন্ু-কুলগৌরবের প্রতি 
লক্ষ্য করিরী, গরকৃত স্বধন্মপ্রাধ়ণ হিন্দুর ন্ান্ তাহাতে (প্রতিবাদ- 
পূর্বক) মত, দিবেন না। শেষে টিকেন্ত্রজিৎ যোগাড় য্ করিয়া 
'ঝ্িমউদ্ের সেই মনোতিলায় পূর্ণ করিলেন। পু 

টিকেন্জজিতের সহিত প্রিউডের ভে ও ক্রমে গাঢ়, প্র হইয়া" 
ছিল। দুজনে একত্রে শিকারে যাইতেন এবং অনেক সময় সর্বদাই 
একত্রে থাকিতেন ও একাত্রে বেড়াইতেন। খিবি ভ্রিমউড্ডের সহিতও 
টিকেন্্রজিতের বেস সন্াব দবিয্াছিল। রড়বন বন্ধে গ্রিযউড্ডের 
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, সহিত কোন পরামর্শ বাদ হইয়াছিল কি না, তাহা! আমর! সঠিক 
বলিতে পারি না। তবে কাণ্ডেন হিয়াসে “সম্প্রতি যে পুস্তিকা বিলাতে 
বাহির করিয়াছেন, তাহাতে সেরূপ আভাস স্পষ্ট থাকিলেও আমর! 
ভাহা ইতিহাস-গ্রাহরূপে গ্রহণ করিতে পারি না-ষে পুস্তিকা আমরা 
দেখিও নাই। সুতরাং তৎসন্বদ্ধে আর কিছু না বলিয়া কেবল এই 
পর্ধ্যস্ত বলিতে চাহি যে, হয় তো গ্রিমউডের ভাবগতিকে অঙ্গেয় সেনা 


চি 


প্রভৃতি বিশেষ প্রোৎসাহিত হইয়া থাকিবেন। অন্ততঃ টিকেন্দ্রজিৎ 
নিশ্চয়ই বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে, শ্রিমউডের দ্বারা তাহার কোনরূপ. 
'অনিষ্টই হইবে না। বিদ্রোহ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া! যে তিমি নিষ্ান্ত 


অন্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চমৎকার ব্যাপার 
এই ষে, গ্রিমউড়্ তাহার বিরুদ্ধে কখনও কোন কথা (একটি 
কথাও ) লিখেন নাই। আবশ্ঠক হইলে ২** শত সৈন্য চাহিতে, 
চিফ কমিশনার তাহাকে বলিয়াছিলেন (৬ দলীল দেখুন); কিন্ত 
ভাহ| তিনি চাহিয়া পাঠান নাই_বেশী সৈন্যের দরকার বলিয়াও 
জানান নাই। তিনি যুবরাজ কুলচজ্্রকে মহারাজ বলিয়া স্বীকার 
করা বিষয়ে চিফ কমিশনারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন । এবং তিনি 
শৃরচন্দ্রকে মণিপুর ছাড়া করিয়া, তে যেন প্রাণে শাস্তি লাভ করি- 
লেন, ইহা। স্পষ্টই প্রকাশ পায় (দলীল ৯১০১৫ )। 

২৩ শে সেপ্টেম্বর (১৮৯০) প্রাতে, শূরচন্্র টিকেন্দ্রজিতকে পত্র 
লেখেন যে তিমি “একবার বৃন্দাবন যাইঙ্ভত ইচ্ছুক”। টিকেন্দ্রজিতের 
সবিনীত সম্মতি-চক উত্তর-পত্রখানিও আমরা ৮ নং দলীলের মধ্যে 


দিয়াছি। গ্রিমউড তৎপরে রাজবাড়ীতে গেলেন। যুবরাজ কুল- 
মক শনিবার দয মোক প্রেমি হইল উসুল হা 


১১৪ মণিপুরের ইতিহাস | 


*ভিযুখে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গ্রিমউড ফিরিয়া 
আসিয়াই শূরচন্দ্র ও তৈরবজিৎ যাহাতে অবিলম্বে বিদায় হন, তজ্জনা 
বড়ই জিদ খ্রিলেন। তাহীর দৃঢ় বিশ্বাস হইয্সাছিল, তৈরবই যন্ত 
অনিষ্টের যুল। সুতরাং তাহাকে মহারাজ সঙ্গে লইয়া আইসেন, ইহাই 
তাহার অভিপ্রায় । ইহা! তিনি পুর্বব হইতেই বার বাক্স বলিতেছিলেন। 
 গ্রিমউডের ফি্িবার পরেই তাহাদের সকলের যাত্রার সমস্ত আয়োজন 
হইতে লাগিল । 

ওদিকে কুলচন্দ্র, ধজ্জ ফিরিয়া! আসিয়া একটি. প্রকাশ্ত দরবারে 
আপনাকে-্বহারাজা বঙ্গিয়| ঘোষণা! করিয়া দ্রিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ ও 
অঙ্গেয় সেন! প্রভৃতি তাহার বণ্তত। স্বীকার ৰরিলেন। যুবরাজ 
কুলচন্দ্র মহারাজ হইলেন, কাজেই টিকেন্দ্রজি বুবরাজের পদ পাইলেন 
এবং অঙ্গেয় সেন। সেনাপতি হইলেন। 

. সেই দ্বিন (বাঙ্গাল! ১২৯৮ সালের ৮ই আশ্বনে ) রাত্তি ৭॥* টার 
সময়, নিজের তিনটি সহোদর ভ্রাতা, ৬* জন অনুচর ও শ্রিমউডের 
প্রদত্ত ৩৫ জন গুর্থা সৈনিক সমভিব্যাহারে ষণিপুরেশ্বর মহারাজ 
শুরচন্দ্র স্বীয় রাজপাট ছাড়িয়া চলিলেন। তখন তিনি দুই দ্রিন নিরুন্ু 
উপবাসী * ষেহেতু সাহেবের বাটা_্লেচ্ছ সংস্পর্শ__বলিয়া 'জলগ্রহণও 
করেন নাই। 

শুরচন্দ্রের বিদায়কালে ঘণিপুর সহরে থে হৃদয়-বিদারক শোকাবহ | 
দৃশ্তের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা জগতের ইতিহাসে রাজগণের শিক্ষার 
বিষয়রূপে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হওয়া উচিত । 

দলে দলে রাঞজতক্ত মণিপুরী প্রজ। আমিতেছ-_প্রিয়তম র।জোগের অকল্মাৎ দেশ- 
ভ্যাগ দেখিয়া কীমিতেছে হাছাক্ঞার করিতেছে অনেকেই স্জ নয়নে পারষপরণ পূর্বক 
সাধামত্তে ভেট আনিয়া মহারাজচরণ স্গীপে রাধিতেছে। প্রজাহ্‌ঃধে কাতর প্রল্লাবৎসল 
সক শুরচন্্র বাম্প-গজগদ-শ্বয়ে সকলকেই মিট কথায় তু করিতেছেন এবং নানা ভাকে 





মহারাজ কুলচন্দ্র | 
১১৪ পৃষ্ঠা । 
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স্বীয় হৃদয় ঘোর আন্দোলিত হইলেও নিভ্ত মনকে ধশ্বন্গে বাধিয়। সন্তান তুল্য প্রগ্ঁ 
মওলীকে নানামত প্রবোধ দান কারতেছেন, এই দৃশ্ঠ ও তখনকার অবস্থা ভাবিলেও 
শরীর কণ্টকিত হয়। 

আবার যখন আপন মব্বনাশের শিদানভূত এবং বিশ্কেহী-নেতা বৈশাত্রেয শ্রাঠা 
টিক্ন্্রাতৎকে সম্গেহে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় চ[হিলেন এবং তাহ।কে কতকগুলি আব- 
হাকীয় চাবি ও রাজপ্রনাদ-রূপ রক্তাভরণাদ নিঞ্জ অঙ্গ হইতে খুালয়া প্রদান কাজলেন-_ 
হখন, নবতৃপতি কুলচন্দ্রের উদ্দেশে শুভ প্রার্থশা ও আনীববচনের সহিত আ্বাজপ্াঞচ্ছদ ও 
ঝাজতএবারি স্বদেহ হইতে উন্মোচন পূর্বক দিয়। চললেন তখন-_-ায়! তখন কি 
জলব্বচনীয় হথাবিমল হ্ব্বীয় সকরুণ ভাবে দর্শক মাতেরই ' অন্তর ত্রবীতৃত হইল-_ঠিক 
হেন সর্বলোকাভিন্াম রামচন্্র অনুজ ভরত উদ্দেশে আশীব্বাদ ও রাঞ্জাভ|র দিহা 
যেকপে বনে খিল্পাছিলেন, ঞ্[জও অভিন্ন সেইন্রপ শোচনী য় তাৰ ঘটটিল ॥ 

_ এইরূপ শূরচন্্র নির্বাসিত ও কুলচন্দ্র তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 
রদ্ধসচিব খঙ্গাল গ্রেনারেল প্রস্থৃতি নূতন রাজার আহ্গত্য স্বাকার 
করিলেন। মণিপুরী প্রজারাও বিন! আপত্তিতে নব ভূপতির শাসনা- 
ধানে শাস্তি, সুখ) ও সন্তোষে কাল যাপন করিতে লাগিল। তীহানর 
শাসন বা বিচার-বিতরণাদ্ি কোন বিষয়ে কোন . বিরুদ্ধবাদ ব। 
অধ্যাতির কথা মাত্রেই শুনা গেল না। ভারতের প্রজাপুঞ্জ যে কিরূপ 
নিরাহু ও শান্তিপ্রিয় তাহার অকাটা প্রমাণ এইবার জাবার জশৎ 
স্মক্ষে মণিপুরার। প্রদান করিল। 


একাদশ অধ্যায়। 


৮ 
পা পিশশীপপিপা শিল্প 


 মণিপুর-মহাবিভ্রাটের সূচন! । 


বাজার শুরচন্ত্র, আসাযের চিফ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ 
বাসনা শিলচরে আসিলেন। কিন্ত নিরাশ হইলেন, ষেহেতু তাহার. 
আিবার পূর্বেই কুইন্টন সাহেব স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। ভখন 
শূরচন্দ্র কলিকাতায় আসাই স্থির করিলেন । ্‌ 
... আসাম চিফ কমিশনারের প্রধান সেক্রেটারি “কলিকাতার পুলিস- 
কমিশনারকে তার যোগে এই সংবাদ পাঠাইবী ঝুজার সঙ্গে পুলিস- 
উনিম্পেক্টর মোতাক্বেন দেন। এখন পাকতঃ মহ!'রাজ শূরচন্্র “রাজ- 
বন্দী" (5দ66-157877৩-) পুলিস তাহাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতার 
পুলিক্-কমিশনারের হস্তে সপিয়া দিয়া চলিয়া যায়। : 
_. শিষগরে আসিয়। শূরচন্ত্র ঘখন জানিতে পারিলেন যে, পলিটিকেল 
.. এজ মিঃ গ্রিমউড, তশহার সঙ্গে (ইংরাজী তাষায় লিখিত) বে 
পাশ দিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, “যহারাজা!স্ব-ইচ্ছায় 'যুবরাজকে 
_ রলাজপদ প্রদান করিয়া গেলেন” তখন তখহার বিশ্ময়ের সীমা রহিল 
লা। তিনি ৬ই আক্টোবর ( অর্থাৎ ২*শে আশ্বিন) তারিখে, গ্রিমউ 
ও আসামের চি্* কমিশনর সাহেরকে তারযোগে সংবাদ দিলেন ফে, 
“তিনি একবারে রাজ-সিংহাসন ত্যাগ করিবার কথা কখনই বলেন 
দাই--একবার বন্দাবন বাইতে চাহিয়াছিলেন মাত্র।” (দলীল ৭) 
. মত্ততই তিনি টিকেন্্র্িংকে থে পত্র পিখিযাছিলে, তাহায় অর্থ 
্ নধর যন পরাগ ফা োন সেই হই গানকে না।, 





কমিশনর কুইন্টন। 
১১৬ পৃষ্ঠা ॥ 


চীফ 


একাদশ অধ্যায়। ১১৭ 


আর রাজ্গতরবারি ও পরিচ্ছদাদি অর্পণ করার অভিপ্রায় এই ফে, 
ঘহার অনুপস্থিতি কালে, সেগুলির প্রয়োজন হইবে--পক্ষান্তরে 
মণিপুরের সীমার বাহিরে সে সকল তখহার কোন কার্য্েই লাগিবে 
না। ইহাতে তশাহার সুবুদ্ধি ও সদাশয়তাই প্রকাশ পাইতেছে। 

কুলচন্দ্রকে মহারাজ! বলিয়। স্বীকার করিবার জন্য মিঃ গ্রিমউ্ভ 
কুইপ্টনকে যে অ্ুরোধ করেন, তদছুত্তরে কুই্টন লিখেন যে, “গভর্ণ- 
ষেপ্টের ষঞ্চুরী আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত, কুলচন্দ্রকে রাজ-অছি 
(1২০71) বলিয়া স্বীকার করিবে” ( দলীল-_-৯) 

কুলচন্দ্র রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া ১৫ই আশশ্বিনে স্বয়ং গভর্ণর 
জেনারেলকে মঞ্জরীর নিমিত লিখেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মণিপুর 
যখন স্বাধীন রাজ্য; তখন ইংরাজ গভর্ণমেন্টের. ম্রীর প্রার্থনা কেন? 
বন্ততঃ রাজছত্র-দণ্ড গ্রহণ কালে ইংরাজের প্রতিনিধি গ্রিমউড সাহেবের 
অপেক্ষাও তিনি করেন নাই; তথাপি মণিপুর ছূর্বল, সুতরাং প্রবল 
তারত-সাম্রাজ্যাধিপের মুখ চাওয়া তাহার পক্ষে নিতান্তই সঙ্গত। 
অধিকন্ত সর্বত্র (ইউরোপেও ) চিরপ্রথা এই যে, নব রাজপদে ধিনি 
যখন অভিষিক্ত হন (বিশেষতঃ বিপ্লবে), তাহাকে তখন মিত্ররাজ- 
বর্গকে সে সংবাদ দিয়া তাহাদের মঞ্জ,রী অভিপ্রায় সংগ্রহ করিতে 
হয়। তাহারা। তাহাকে রাজ্যাধিপতি বলিয়া স্বীকার না করিলে 
বিরোধ বাধে। 

এদিকে *শুরচজ্জ স্বয় রাজ্য. জার হানে; সৈন্ঠ-সাহাষ্য 
প্রার্থনা করিয়া কলিকাতা হইতে তারত-গতর্ণমেষ্ট ও আসামের চিফ 
কমিশনরকে.,যে পত্র লিখিলেন, তাহার কিরদংশ ১২ নং দলীলে 
আছে। তারত-গতর্ণমেন্টেরও সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইল যে? তাহাকে পুনঃ 
স্থাপিত ও টিকেন্ত্রকে দেশান্তরীত করেন। কিন্তু মিঃ গ্রিমউভ শুর- 


১১৮ মণিপুরের ইতিহাস। 


চন্দ্রের সাক্ষাৎ শনি স্বরূপ। তিনি চিফ কমিশনার কুইণ্টনকে এব* , 
তদনুসারে কুইন্টন গভর্ণমেণ্টকে বার বার লিখিতে লাগিলেন 
বে, ছূর্ধল-চিত্ততা জন্য রাজ্য-শাসন পক্ষে শ্রচন্ত্র নিতান্তই অন্ুপ- 
যুক্ত। এই তাবের কথা গ্রিমউড পুনঃ পুনঃ খুব জোরে লিখিয়! 
কুইস্টনকে বিগড়াইয় দিলেন। আবার কুইন্টনের জোর লেখাতে 
গতর্ণমেশ্টেরও শুরচন্দ্র সম্বন্ধে সেই বিশ্বাস দৃঢ় হইজ। কাজেই 
গতর্ণমেপ্টের যত ও আদেশ পরিবর্তিত হইয়! শ্রচন্দ্রকে পরিবর্জছন 
ও কুলচন্দ্রকে নিগড় বন্ধনে ফেলিয়া সিংহাসন দান, এইকূপ 
অভিপ্রান্ধই ঈীড়াইশ। কুইণ্টনের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, টিকেন্দ্র- 
জিতের রীতিমত বিচার করিয়া তৎপরে ' তীহাকে স্তাষ্য শান্তি . 
দেওয়!. হউক। কিন্তু গভর্ণর জেনারেল সে কথায় কর্ণপাতও 
করিলেন না। তিনি বিন) বিচারেই টিকেন্দ্রের সর্বনাশ ঘ্াইবার 
সংকল্প করিলেন । এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে ষে সব লেখালেখি হইয়া" 
ছিল, তাহা দলীলবিভাগে প্রকাশ কয়া গেল । ( দলীল ১৫1১৬1১৭1১৮) 
:“ পরিশেষে বার্ধা হইল যে,( ১ম) যদি কুলচজ্্র মধিপুরের ব্রিটিশ 
বেসিডেন্সিতে ৩** রক্ষক সৈন্য রাখিতে দেন (২য়) পলিটিকেল্‌ 
এজেস্টের পরামর্শ-মতে রাঁজকার্য্য : করিতে সম্মত হন এবং (৩য়) 
টিকেন্দ্রজিতের নিব্বাসনের অনুমোদন ও 'তৎপদ্ষে সাহায্য প্রদান 
করেন, তবে তীহাকেই ভারত গতর্ণমেপ্ট মণিপুরের মহারাজ 
বিয়া স্বীকার করিবেন। লর্ড ল্যান্সভাউনের মনে বিলক্ষণ ধারণ! 
জন্মিয়াছিল যে, & সকল প্রস্তাবে দূর্বল কুলচন্্র অবস্থাই সম্মত হই- 
বেন। যদি ভিনি স্বীকৃত না হন, -তদবস্থায় গভর্দমেন্টের গক্ষে 
কোন্‌ পন্থা অবলম্বনীয়, তাহ তাহার চিন্তার. বিষ বলিয়া একবারও 
ষনে করতেন নাই) . নচেৎ কুজচন্তের মতামতের “অপেক্ষা, ন| করিয়াই 


' আুকাদশ অধ্যায় | ১১৯, 


, কুইপ্টন যখন ওদিকে সসৈক্তে মণিপুরে পৌছেন, সেই সময়ে 
(২১ শেমার্ দিবসে ) এ দিকে শূরচন্দ্রকে লেখা হইবে কেন যে, 
“তিনি আঁর রাজত্ব পাইবেন না--কুলচন্দ্রকেই মহারাজা বলিয়া 
গতর্থমেন্ট স্বীকার করিবেন। এবং বাহার তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হইয়াছিন, তাহাদিগকে উচিভ মত শান্তি দেওয়া! যাইবে 1 তাহাকে বৃতি- 
তোগী হইয়া গতর্ণমেপ্টের মনোনীত স্থানে থাকিতে হইবে ।” (দলীল২) 
. গ্রস্থলে না হলিয়া থাকিতে পারি না ঘষে, এ সিদ্ধান্তের 'ন্তায় 
আশ্চর্য্য মীমাংসা প্রায় আর দেখা যায় না। “এত বড় স্পর্ধা 
তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়! যাহার! ভোর এ বশ 
করিয়াছে, তাহাদিগকে যুচিত দণ্ড দিব_কিস্তু তোমার এই, 
দশাই খাকিবে-তুমি আর রাজ্য পাইবে ন11” কি শাত্ব-যুক্তি” 
বিরোধী চমৎকার বিচার! কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি হব তে 
'তলম্পর্শ গভীর রাজনৈতিক তত্ব-সাগরের তল! দেখিতে পায় 
না-রাজতাস্ত্রি স্টায়শাস্ত্র অবশ্তই দারুণ ছুরভিগম্য 1 

হায়? ইংবাজের পরম প্রিয়-চিকীধুঁও সম্পদে ধিপদে সাহায্য- 
কারী প্রিয় মিত্র চন্দ্রকীর্তির জ্যেষ্ঠ পুল বিপদে গড়িয়া শরপাগত 
হুইয়া বড়লাঁট বাহাছুরের সাহায্য ভিক্ষায় এত যে বিনীত প্রার্ঘন! 
করিলেন, ভাহার এই ফল ফলিল ! সেই শ্রিত্রভূপতির দ্বিতীয় পুত্রের 
গলে অজাতপূর্ধা কঠোর নিগড় বন্ধন পূর্বক তাহার অপর পুত্র টিকেন্্র 
. জিৎকে জন্মভূমি-রাপ স্বর্গচ্যুত করিভে চিফ কমিশনার কুইন্টন বাহা- 
দুর ৭ই মাচ গোলাখাট হইতে মপিপুরাতিখুখে শত (বা অশুত ) যাত্র! 
করিলেন) ভীহায় রক্ষীরূশ্পে কর্ণেল স্বীনের অধীনে আসামের চাবি- 
শত সংখ্যক বন্দুকধারী গুর্ধা সৈনিক চলিল।. শিলচর হইতে ন্আারও 
২৯» গরম! সৈতত যশিপুর খাইবার কথাও হথির হইয়াছিল ॥. 


৯৩... মদিপুরের ইতিহাস। 


গভর্পমেন্ট আদেশ দিয়াছিলেন যে, টিকেন্দ্রজিৎ কোনরূপে প্রতি- . 
রোধকতা করিতে এবং গোল বাধাইতে না পারেন, এমত কোন 
কৌশলপুর্ণ “উপায়ে তাহাকে হস্তগত ও নির্বাসিত করিতে হইবে, 
(১৮নং দলীল দেখুন)। অতএব তাহার ভাবগতিক জানিবার জন্ত, 
কুইপ্টন, নিজের অধীনস্থ এসিষ্টান্ট কমিশনার গর্ভন সাহেবকে 
এক সপ্তাহ পৃর্ধে মণিপুরের পলিটিকেল এজেশ্ট গ্রিমউডের নিকট 
পাঠাইয়াছিলেন। তিনি তাবগতিক দেখিয়া শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়া 
কইরং নামক স্থানে ১৮ই মার্চ দিবসে চিফকষিশনারের সহিত 
পুনঃখিলিত হইলেন। গ্রিমউডপাহেব মিঃ গর্ভনকে বলিয়াছিলেন 
যে “টিকেন্দ্রজিৎ -কখনই আত্মসমপ্পণ করিবেন নলা-ত্তাহাকে ধৃত 
করাও সহজ নহে” ইত্যাদি। কুইন্টন গর্ডনের মুখে এই কথা 
গুনিয়। স্থির করিলেন যে, গতর্ণর জেনারেলের আদেশ জ্ঞাপনার্থ 
দরবারের ভাগ করিয়া চাতুবীতে তাহাকে তথায় আনিয়া গ্রেপ্তার 
করাই স্ুুপরামর্শ। তিনি এতৎ সম্বন্ধে সেই তারিখে লাট সাহে- 
বের নিকট ষে তারের সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহা (২০ নং দলীলে 
 দেখুন। ) ২১ শে মার গভর্ণমেপ্ট তারযোগে তাহার প্রস্তাবের মঙ্জরী 
আদেশ পাঠান। এদিকে গর্ডনের পরামর্শমতে, গ্রিমউডকেও আও 
ঝাড়াইয়া আসিবার জন্য কুইপ্টন সংবাদ দ্রিলেন। এই দিনই কুইণ্টন 
সবলে. ইন্ফাল হইতে কয়েক মাইল দূরে মণিপুর রাজ্যান্তর্গত 
টি গ্রামে উপনীত: হইলেন । গ্রিমউডও আসমা পৌঁছি- 

..টিকেন্্রজিতের নির্বাসন সম্বন্ধে উভয়ে তর্কবিতর্ক চলিয়া 
রে কুইন্টন দরবারে খ্রেপ্তার করিবার কথা, গ্রিমউডকে খুলিয়া 
 বলিলেন। গ্রিমউড় যে টিকে্জজিতের - অনিষ্ট সম্বন্ধে, মত দিবেন. 
না, তাহা কে লা বুঝিতেছেন ? : সুতরাং কুইন্টনের সহিত. 





কর্নেল স্বীনে। 
১২০ পৃষ্ঠা । 


একাদশ অধ্যায়। ১২৯ 


, স্টাহার মতৈকতা ঘটিল না। কিন্তু তিনিঅধীনস্থ কর্ধ্চারী__কুইপ্ট- 
নের মতের পরিবর্তন কিছুই করিতে পারিলেন না । , অবিলম্বেই 
তিনি মণিপুরে ফিরিয়া গেলেন। (দলীল ২৮২৯1) 

সে দিন প্রাতে ইংরাজ-পক্ষীয় এই সকল প্রধান ব্যক্তি সেঙ্গমাইতে 
উপস্থিত ছিলেন ;_-আসামের, চিক কমিশনার কুইণ্টন, পলিটিকেল 
এজেপ্ট গ্রিমউড, এপিষ্টা্ট কমিশনার লেঃ গর্ডন, চিক কমিশনারের 
এসিষ্টাপ্ট সেক্রেটারী কসিন্স, এসিষ্টাপ্ট কমিশনর মিঃ উড.স্‌, আসাম 
টেলিগ্রাফ বিভাগের মিঃ মেল্ভিল ও উইলিয়ম্স, কর্ণেল স্কীনে, . 
কাণ্ডেন বুচার, লেফটেনাণ্ট চেটার্টন, এড জুটেপ্ট লেঃ লুগাড? কাণ্ডেন 
বইলো, লেঃ সিম্সন,*লাট কাউন্সিলের তৎকানীক সমর-সদস্কের ভ্রাতু- 
পুত্র লেঃ ব্রাকেনবন্চি, ডাক্তার কালভার্। তত্বাদে, ৪০০ গুধণ সৈন্য 
এবং সকলের খানসাম। ও পাচক ইত্যাদি । ঘোড়ার সইস ও বাহক 
মজুর প্রভৃতি রেসেলাও বিস্তর সেই দলে অনেক ছিল। 

মণিপুর রাজ্যের সব্ধত্র শাস্তি বিরাজ করিতেছিল এবং মহারাজ 
কুলচন্ত্রও প্রকৃত হিন্দুরাজার মত রাজত্ব করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি 
সম্পূর্ণ নিরুদ্ধিপ্ন হইতে পারেন নাই। কেন না এ পর্য্যন্ত তিনি, 
গতর্ণমেপ্টের মঞ্জ রীর বিষয় অজ্ঞাত ছিলেন। নিজের লিখিত পত্রের 
কোন উত্তরও লাটসাহেবের নিকট হইতে পান নাই। অধিকন্ত 
শ্রচন্দ্র পুনরায় রাজ্যলাভের জন্য যে বারদ্বার লাট সমীপে দরখাস্ত 
করিয়াছেন, সে সংবাদও তিনি রাখিতেন। -আবার নবযুবরাজ 
টিকেন্দ্রজিৎ কলিকাতা! হইতে তারযোগে একটি সংবাদ পান। তাহার 
মর্খ্ এই যে, “অনতি বিলম্বেই মণিপুরে একটি বৃহৎ ব্যা্ শিকার কর! 
হইবে ।” 4. 19166 61251 15 51010 00 ৮৩ ৮০৪৪০ রগ 
2119: ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গের কর্মচারী বা এজেন্ট যেষম | 


১২২ মণিপুরের ইতিহাস। 


সর্বদ! কলিকাতায় থাকে, মণিপুরেরও সেইরূপ লেকি তথায় আছে? , 
'ন্তব হয়, এই তারের সংবাদ সেইরূপ লোকেই পাঠাইয়া'থাকিবে। 

এ তারের সংবাদ ব্যতীত চিফ কমিশনারের আগমনের ১৫1১৬ 
দিন পুর্ব হইতে, মণিপুরে নাঁনারপ জনরব উঠিতেছিল। তন্মধ্যে 
একটি রটনা! এই যে, মহারাজ শূরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া ১৮** সৈন্য 
সহিত আসামের চিককমিশনার তাহাকে সিংহাসনে পুনঃস্কাপিত 
করিতে আসিতেছেন। স্থতরাং রাজদরবারেও নানারূপ কল্পনা ও 
যুক্তি পরামর্শ চলিতে লাগিল । ্বয়ং গভর্ণমেপ্ট বা পলিটিকেল এজেপ্ট 
করৃকি এসম্বন্ধে সঠিক সমাচার রাজদরবারে দেওয়া! উচিত ছিল, 
কিন্তু তাহার! তাহার কিহুই করেন নাই। অধিক কি,চিফ কমি- 
শনারের প্রেরিত গর্ভন সাহেবের মুখে সেনাপত্তির নির্ববাসনাজ্ঞা ও 
তৎসাধনার্থ চিন্ক কমিশনারের সসৈন্যে আগমনের কথা গ্রিমউ্ড 
সমস্তই জাত হইবার পরেও তিনি টিকেন্দ্রিতের সহিত পূর্বের ন্যায় 
বস্কৃতা-তাবেই চলিতেন--এক দিন একত্রে মৃপয়া করিতেও গিয়া- 
ছিলেন। তথাপি এ সব গুরুতর সংবাদের বিশ্দুযাত্রও ব্যক্ত করেন 
নাই। ইংরাজরাজপুরুষগণের অন্তরে বাহিরে কত যে অনৈক্য, তাহা 
অণিপুরের কাণ্ডে রিশেষরূপেই পরিশ্বক্ষিত হইয়াছে ।. যাহা হউক, 
তাহারা ন! বলিলেও চিফ কমিশনাব্ের সসৈন্যে আগমন বার্তা রাঙ্গ- 
দরবার বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন। : কিন্তু শুরচন্্র ষেসে সঙ্গে 
ছিলেন না, তাহা “তীহাঁকা বুঝিতে পারেন নিত ০ 
ছিলেস, বসত তিনিও সঙ্গে ক্মাছেন। :. :. 

: ডিফকমিশনার কোহিষ! .পৌছিরাছেন; এই সংবাদ পাইবার পৰে 
চাহ সহিত কে তবে ীহার গতিরোধ ও তঙ্জন্য 
কুমার অঙ্গেয় সেনাকে এক লহ সৈন্য রহিত প্রেরণ: করা কর্তব্য 


একাদশ অধ্যায়! ১২৩ 
“বলিয়া অবধারিত হয়। গ্রিমউড তাহা শুনিতে পাইয়া! সেরূপ ভয়ানক 
বিপজ্জনক সংকল্প পরিত্যাগার্থ মহারাজ! কুলচন্্রকে অন্রোধ করি- 
লেন। তছুভরে কুলচন্দ্র মন্ত্রীগণের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, 
“ব্রিটিশ ৈন্যের বিরুদ্ধে যুন্ধবাত্রা। তাহাদের অভিপ্রেত নহে, কেবল 
শুরচন্দ্রের যণিপুর প্রবেশ নিবারধই একমাত্র উন্দেশ্ত।” তাহার! 
ইহাও প্রকাশ করিলেন যে, “ব্রিটিশ পক্ষ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবেন, 
ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।” ফলতঃ তাহাদের ঘরাও বিবাদে ও 
নিজেদের রাজ্য-সংক্রাস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে, ইংরাজ যে এরূপ 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তাহ কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ প্রস্ৃতি তখন 
প্য্যস্তও বুঝিতে পারেন নাই। যাহা হউক, শুরচন্্র কোথায় কি 
ভাবে আছেন তাহার, সঠিক সংবাদ প্রাপ্তযর্থ রাজাদেশ মতে বাঁজকেরানী 
বাবু বামনচরণ যুখোপাধ্যায় রুলিকাতাস্থ গোলাপ সিংহ' সিপুরীকে 
তারযোগে সংবাদ দিলেন 
কুলচন্দ্রও স্বয়ং চিফ কযিশনারকে পত্র লিখিলেন যে “তিনি 
শুনিয়াছেন, কমিশনার ভৃতপূরব যহারান্ধা শূরচন্দ্রকে লইম্বী আসিতে" 
ছেন এবং তাহার সহিত অনেক ব্রিটিস সৈন্য আছে। এ সকল কথ) 
যথার্থ কিনা?” তছুত্তরে কমিশনার লিখেন যে, “পূরচন্দ্র তাহার 
সহিত নাই। আর বহুসংখ্যক রক্ষক সঙ্গে থাকার বিষয়ে তিনি ভারত- 
গতর্ণমেন্টের হুকুম প্রতিপালন করিতেছেন” কলিকাতা হইতেও 
তার-সংবাদ পৌছিল যে, "শ্রচন্্ কোথাও যান বনি মত 
ইরিরাটারে রা 
সেঙ্গমাই হইতে ২ ৯শে মার্চ অর্থাৎ বি তাবিখে 
চিফকমিশনার 'মহাঁরাজাকে' এইক্সপ পত্র লিখলেন 7--মামি কল্য 
প্রাতে ১ টার 'সমন় ষণিপুর .পৌছিব। পৌঁছিবার নতি পরেই 


১২৪ _.. মণিপুরের ইতিহাঁস। 
রেসিডেন্সিতে একটি দরবার করিব। তাহাতে আপনি সমস্ত রাত * 
ও মন্ত্রীগণের সহিত উপস্থিত হইবেন । আমি সেই দরবারে ভারতের 
র্লাঙ্গ-প্রতিনিধির একখানি পত্র আপনাকে দিব।” এই পন্র 
পাইবার পরেই কুলচন্ত্র তাহার মন্ত্রীগণের দ্বারা পলিটিকেল 
এজেপ্টকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে “২১শে মার্চ ধর্ম 
পর্বাহের (একাদশীর ) দিন, এদিনে, মণিপুরীরা. সকলেই উপবাস 
করিয়া ,থাকেন। পরদিন ২২শে তারিখে ঘাদশীর পারণ ; বিশে- 
ততঃ চিফকম্শনার মহাশয়কে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করণার্থ ও তদনু- 
যঙ্গিক অন্যান্য অশধুষ্ঠানাঁদিতে সকলেই ব্যস্ত থাকিবেন। অতএব 
২২শে না হইয়া দরবারের দিন ২৩ শে তারিখে “ধার্য্য করা হউক ।” 
শ্রিমউড সাহেব উত্তর দিলেন যে “চিফকমিশনাহরর হুকুষের বিরুদ্ধে 
তাহার কোন ক্ষমতাঁই নাই।” মহারাজা আবার জিজ্ঞাসা করি- 
লেন যে, “দরবারের জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন?” মিঃ গ্রিমউভ 
বলিলেন যে «কমিশনার সাহেবের শীঘ্রই টামু যাইবার বিশেষ প্রয়ো- 
জন. আছে-_এখানকার কার্য অবিলম্বে সান্রিয়াই তিনি রওনা 
হইবেন |” : ৮ : রঃ 
টিকেন্ত্রজিতের শরীর তখন অনুস্থ ছিল_-তাহার উপর আবাঁর 
তিনি একাদশীর উপবাস করিয়াছিলেন। তথাচ তিনি চিফকষি- 
শনারকে অভ্যর্থনা করিবার জন্তঃ ছুইদল সৈল্স লইয়া, রাজধানী 
হইতে প্রায় ২ ক্রোশ দুরে কইরংকাই : নদীতীর “পর্য্যন্ত অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। কিন্তু শরীর শ্বচ্ছন্দ নাধাকায়, ভুলিতে যাতায়াত 
করিদ্নাছিলেন। সেখানে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল এবং পরম্পর ইংরাজি 
-স্াছার শিকারকে লেই খানে: দেখিয়া কি ভাবিয়াছিলেন এবং কেনই 


দ্বাদশ অধ্যায়। ১২৫ 


ৰাপ্রেপ্তার করিলেন না, তাহা তাহার পরলোকগত আয্মাই জানে। 
কিন্তু টিকেন্দ্রজিতের সহিত সৈন্ত ছিল, পাছে অনর্থ ঘটে ও গোল 
বাধে, বা ষে কারণেই হউক, কুইপ্টন তখন মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন 
বাখিয়াছিলেন। টিকেন্দ্রজিৎ. প্রভৃতি তাহার সঙ্গেই মণিপুর নগরা 
তিমুখে চলিলেন,। 


দবার্দিশ অধ্যায় 


কুইন্টনের আগমন ও সর্বনাশের সূত্রপাত। 


১২৯*ধৃঃ ২২শে মার্চ ( ৯ইচৈত্র ) ব্ববিবার বেলা প্রায় ২* টার সময় 
কুইণ্টন সাহেব সদলে মণিপুরের রেসিডেশ্সি-দ্বারে আসিয়া! উপ- 
নীত হইলেন। সেক্গমাই আচ্ডায় তার-বিভাগের উইলিয়ম্স সাহে- 
ধের কতৃত্বাধীনে কয়েকজন প্রহরী, কতকগুলি আসবাব, শ- 
জনের উপযুক্ত খাগ্ঠ দ্রব্য ও মুটে মছ্ছুর মাত্র রহিল_-আর স্‌ৰ 
স্ঠাহার সঙ্গেই আদিল । 

উাহার সম্মানার্থ তৎক্ষণাৎ স্ুখস্থ কাঁজাই খেলার ময়দানে ভোপ- 
ধ্বনি হইতে লাগিল। স্বয়ং মহাবা! পূর্বব হইতেই তথায় উপ- 
স্বিত ছিলেন ১কমিশনার আসিব! মাত্র অগ্রসয় হইয়া স্বাগত অত্য- 
খনাদি পূর্বক যথোচিত যান দান করিলেন । এক দিনের জন্য দর 
ঘার স্থাগিত রাখ! বিষয়ে পলিটিকেল এজেঞ্টকে কুলচন্ যেরূপ বলিয়া” 
ছিলেন, চিফকমিশনারকেও সেইরূপ অনুরোধ সুরিলেন।. অধিত ... 
কল্গু সেদিন রবিবার, ধুষ্টালের বিশ্রাম দিন। একথাও সর্প করাই 
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* দিলেন। কিন্তু কুইস্টন সাহেব কিছুই গ্রান্থ করিলেন না সেই , 
দিন “মধ্যান্ছেই দরবার নিশ্চিতই হইবে,” বলিলেন। টিকেন্দ্রজির্থ 
প্রভৃতি সকলের সহিত মহারাজ রাজপুরীতে গেলেন । 

এদিকে রেসিডেন্সির প্রধান কেরাণী বাবু রসিকলাল কুণ্ডের প্রতি 
গতর্ণমেষ্টের ঘোষণাপত্র মণিপুরী ভাষায় অন্নুবাদের ভারার্পণ 
হইল এবং দরবারের সমস্ত আয়োজন সহিত, সৈন্য, রক্ষী যথাস্থানে 
স্থাপনাদি, গ্রেপ্তারের পূর্বব ব্যবস্থা সকল চঞ্ঞতে লাগিল। 

নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নব-যুবরাজ 'টিকেন্্ মন্ত্রী অঙ্গের মিলতে। 
প্রস্ৃতিকে সঙ্গে লইয়া রেসিডেন্সির মালখানার ফটকে উপস্থিত 
হইলেন। কিঞ্চিং পরে কুলচন্ত্র প্রভ্ৃতিও 'আফিলেন। রসিক বাবু 

[তখনও অনুবাদ 'শেষ করিতে পারেন নাই। এই হেড়ু এক রাজের 
স্বাধীন রাজ! ও বাজন্রাতাদিগকে চৈত্রের ভরঙ্কর রৌদ্রে বাহিরে 
ধাড়াইস্ক! থাকিতে বাধ্য করা হইল । ইহ] দেখিয়া নানা লোকে নান। 
রূপ বলাবলি করিতে লাগিল। তাহার! আপনারাও ক্রমে অতান্ত ক্ষুধ, 
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং আপনাদ্িগকে 
নিতান্তই অপমানিত বোধে মনে মনে মহা কষ্ট পাইতে লাগিলেন । 

টিকেন্দ্রজিৎ একে অসুস্থ ছিলেন, তাহাতে অর্ধ ঘণ্টাম্ম অধিকও 
ঘোড়ার উপর সেই প্রথর আতপে অবস্থান করাতে তাহার মহা অসুখ 
হইতে লাগিল। স্থৃতরাং “আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না” 
বলিয়া তিনি রাজবাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন। নবসেনাপতি কুমার 
অঙ্গেষষ সেনাও তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। তৎপরে মহারাজ  কুলচন্্রঃ 
কুমার জিল্লাসিংহ, ধর্গাল.জেনারেল, আয়ীপারেল, ও লুয়াঙ্গ নিতো 

, প্রস্থৃতি মন্ত্রীগণের সহিত প্রায় ২ ঘণ্ট। বাহিে দাড়াইয়া থাকিয়া রেদি- 
ডেন্দির ধাপে .উঠিলেন। সেইখানে গ্রিমউডের সহিত তাহাদের 
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দেখা হইল। গ্রিমউড যুবরাজের কথা জিজ্ঞাসা, করাতে তাহাকে 
প্রকৃত ঘটনা বল! হইল। তিনি যুবরাজকে ডাকিতে বলায়, আয়া 
পারেল তহুক্দেশে তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইলেন। বাহিরে দীড় করাইয়। 
রাখিয়া নিতান্ত অপমান করা হইতেছে, এই কথা গ্রিমউডকে 
বলায়, তবে তিনি সকলকে ঘরের মধ্যে বসিতে দিলেন। প্রায় 
২॥* টার সময় আয়াপারেল ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, 
টিকেন্্রজিতের শরীর এত অনুস্থ হইয়াছে যে, তিনি আসিতে 
পারিবেন না। টু 

পরম্পরের কথোপকথন কালে, ভ্িষউ্ড মহারাজকে নে যে, 
যুবরাজ টিকেন্দ্রজি্জ উপস্থিত না হইলে, চিফকমিশনার তাহারও 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। .. ভারত-গতর্ণমেষ্টের হুকুম কি, 
জানিতে চাওয়াতেও গ্রিম্উড. বলিলেন যে, টিকেন্দ্রজিৎ নাআসিলে, 
তাহাও বলা হইতে পারে না। শেষে, সাক্ষাৎপূর্বক চিফকমিশনারের 
নিকট বিদায় লইয়া প্রসাদে ফিরিবার কথা মহারাজ বলিলেন। 

গ্রিমউড প্রকাশ করিলেন যে, “সে দিন আর তিনি কমিশনারের, 
সাক্ষাৎ্, পাইবেন না। কিন্তু পরদিন বেলা ৮টার সমক্ব যে দরবারটি 
হইবে, তাহাতে যেন নিশ্চয়ই টিকেন্দ্রজিতের সহিত মহারাজের আসা 
হয়।” মহারাজ উত্তর করিলেন যে “টিকেন্দ্রজিতের অন্ুখ হইয়াছে; 
তাহার উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে তিনি স্থির কিছুই বলিতে পারেন 
না,তবে সে পক্ষে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন ।” 

এইরূপে অসহ নানা লাছনা সহ করিয়া আত্মভাগ্য ও এ 
টে দ্রিতে, ভূপতি কুলচন্ত্ ফিংহ অপরাহ্ন প্রায় ওটার 

ময়, স্বরাজধানাস্থ ব্রিটিশ রেসিডেন্নি ভবন হইতে ন্বধামে স্বগণেত 
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পলিটিকেল এেন্ট ছুকুষ জারি করিলেন যে, অনুবাদের মর্্দাভাস, 
বদি কেহ প্রকাশ করে, তবে তাহাকে পদচ্যুত করা হইবে। 
শিকার হস্তগত-প্রার হইম্বাও কবলিত হইল না, সুতরাং সাহেবেরা 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। বুসিক বাবুকে সঙ্গে লইয়া প্রি 
উড ও সিম্‌সন বেলা! প্রায় ৫টার সময় টিকেন্দ্র্জিৎকে দেখিতে গেলেন । 
পূর্ব হইতে অকৃত্রিম বন্ধৃতা কিনা! তাই গ্রিমউড অপর বন্ধ সহ, 
গেলেন। কিন্তু টিকেন্্রজিৎ বলিয়া পাঠাইলেন যে, “তাহার শরীর 
এত নুস্থ হইয়া পড়িয়াছে যে, তিনি বাহিরে আসিয়। দেখ 
করিতে পারিবেন না। কিন্তু শ্রিমউডের মৈত্রতা তো যেমন তেমন 
ধরণের নয়--প্রয়োজনও বৎসামান্ত নয়_অসভ্য ব্য 
আত্মীর়গণের সকাশ হইতে সত্য জনপদে লইয়া যাওয়া সুতরাং 
রি পুনর্বার 'নির্বদ্ধাতিশয্য সহকারে সংবাদ পাঠাইলেন যে, 
“তিনি কেবল একবার, নিজের চক্ষে বুবরাজকে দেখিয়া ভাহার 
অন্ুখের কথা চিফকমিশনারের নিকট প্রকাশ করিতে চাহেন।” 
ভথাপি অকৃতজ্ঞ টিকেন্ত্রজিৎ আসিতে পারিলেন না-_বা আসিলেন 
না। ইংরাঁজ-রাজপুরুষর্গণের পক্ষে ইহা বড় সন্তোবন্গমক হইল না। 
রেসিডেন্দিতে তাহারা নানা চিন্তা ও নান! যন্ত্রণায় ফোন মতে 
রিনার ররর ৃ 

স্বান্তি প্রভাত হইবামাত্রই, গ্রিমউড প্রভৃতি আবার খুবরাজকে 
বির কিন্তু সেবারেও দেখা হইল না। খ্বিমউ স্ঠাহাকে 
ভুলিযুকরিয়া নামিয়া আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন ১ টিকেন্রজিৎ কিন্ত 
আসিলেন না। . গ্রিমউভ প্রভৃতি রেঁসিডেন্িতে ক্রিয়া গেলেন । 
সৈখানে বেলা টার সময় ঘরবার হইবার কথা, কিন্ত কেহই কজাসিল 
রা। কেবল মহারাজ লিখিয়া পাঠাইলেম হে। “ঘঅনুস্তা হেতু মুবরা্জ 
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যাইতে পারিলেন নাঁযুবরাজ ব্যতীত আমার যাওয়া রি 
বিবেচনায়, আমিও একাকী গেলাম ন1।” 

বেলা প্রায় দ্িপ্রহরের সময়, মহারাজা তারত গভর্নর হুকুষের 
মন্দ জানিবার জন্য, চিফ কমিশনারকে পুনরায় একখানি প্র লিখি- 
লেন। কিন্ত তখনও টিকেন্দ্রজিৎকে দরবার-জালে জড়িত করিবার 
একটু আধটু আঁশ! আছে? বিশেষরূপ চেষ্টাও আছে। অতএব পত্রের 
উত্তর হঠাৎ ন দিয়া বেল! ১টার সময় যুবরাজের ভাবগতিক জানিবার 
উদ্দেশে রূসিক বাবুকে পুনর্বার পাঠান হইল। বাজদরবারেও সংবাদ 
গেল যে রাত্রিকালে রেসিডেন্সিতে নাচ হইবে। তাহা দেখিতে 
্ন্র মহারাঁজ এবং মন্ত্রীগণ, সকলেই যেন আইসেন ও 
নাচের বন্দোবস্ত করেন।” তদন্সারে মহারাজ কতকগুলি 
লোকের উপর নাচের আয়োজনের ভারার্পণ করিলেম। 

কিন্তু সৌভাগ্য বাছুর্াগ্যবশতঃ রপ্তিক বাবু অপরাহ্ন ৪টা পর্যন্ত 
অপেক্ষা করিয়াও টিকেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইলেন না। এদিকে রেদি- 
ডেন্সিতে সাহেব মহাশয়ের! অধীর হইয়া পড়িলেন। বিনা গোলযোগে 
যুবরাজকে গ্রেপ্তার করিবার আশা সুদুরপরাহত- 'ৈখিক্লা__নাচের : 
ফাদেও টিকেন্দ্র যে পড়েন, এমত বিশ্বাসেরও সুত্র না পাইয়া-চিফ- 
কমিশনার মহা কষন্ধচিতে মহারাজার পত্রের উত্তর লিখাইলেন এবং 
বেলা ৪টার সময় রসিক বাবুকে সংবাদ দিলেন, তিনি যেন 
মধ্য্থ দরবার গৃক্হ যান। : : 

এ পত্র হস্তে মিঃ.প্রিষউড ও সিমৃসন উ গৃহে গমন রি 
তথায় মহারাক্দ কতৃক সমূচিত অত্যর্থনাদির পর উক্ত লিপি তাহারা 
তাহাকে দ্বিলেন। পঞ্্রের মর্মার্থ এইরূপ--তারতগতর্ণমেঞ্ট কুলচন্ত্রকে 
মণিপুবের মহারাজ! বলিয়! স্বীকার করিজেন। কিন্তু দুবর্বহারের 
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দিখিত কুমার টিকেন্্রজিথকে নির্বাসিত করা আবষ্ঠিক বলিয়া স্থির' 
করিয়াছেন। অতএব অবিলম্েই তাহাকে ইংরাজ কর্মচারী হস্তে 
অর্পণ করিতে হইবে” ইত্যাদি। 

: মহারাজ এ বিষয়ে যতই ইতত্ততঃ করিতে লাগিলেন, গ্রিমউড 
সাহেৰ ততই পুনঃ পুনঃ জিদ করিয়া শেষে বলিলেন “গত কল্যাবধি 
আহি স্বয়ং ছুই বার গিয়াও যুবরাজের সাক্ষাৎ পাই নাই; আপনি 
যদি আমার সহিত তাহার একবার দেখা করাইয়া দিতে পারেন, তবে 
ৰড় তাল হয়।” মহারাজ তৎক্ষণাৎ স্বীয় সুবাদদারের দারা 
ৰলিয়। পাঠাইলেন যে “শরীরের অবস্থাতসারে চনে তিনি 
গেলে মহারা্ বলিলেন “সকম মনত্ীর মত ব্যাতীত তিনি যুবাকে 
বন্দী করিতে পারেন না ।*, গ্রিমউড মহারাজের নিকট গ্রেপ্তারী 
চি ৪ কারণে সঙ্গত হইলেন দা শ্রীমউড 
পুনস্চ বলিলেন “নর্ধপ্া মধ্যে মন্ত্ীবর্ণের সহিত পরামর্শ শেষ করুন ।” 
- এই কথ! গুনিয়। মহারাজ প্রাসাদের ভিতর দ্রিকে গিয়া তৎক্ষণাৎ 
" (সুবরাজের সহিত) সকল সচিবকে ডাকাইয়া দরবার করিলেন 
রাজকেরাখী বাষন বাবু সমবেত সর্ধব সমক্ষে চিফ.কমিশনারের পত্রের 
অর্থ বুঝাইয়! দেওয়ার পর, মহারান্গা সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। ফুবরাজ অমনি বলিয়া উঠিলেন )-্ রয়: বিবেচনা করেন 
চিক কমিশনারকে এইক্সপ পনর লিখিলেন 7 "মামাকে মহারাজা বলিয়া 
স্বীকার করাতে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনাকে ধন্যবাদ -দিতেছি। যুবরাজ 


দ্বাদশ অধ্যায় । ১৩১ 


টিকেজজজিতের শরীর এখন বড় অনুস্থ। আরোগ্য হইলে; ভাহার 
দেশ ত্যাগের কথা আপনাকে লিখিব 1” 

ও দিকে রসিক বাবু ও মিঃ গ্রিমউভ প্রভৃতি তখনও দরবার্ৃহে 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। মন্ত্রী জঙ্গেয়্ মিঙ্গতো সেই পত্র লইয়! 
আসিয়া গ্রিমউডকে দিলেন, গ্রিমউড্‌ বলিলেন, "এ পত্র লইয়৷ 
ফল কি? হয় যুবরাজকে, নয় তাহার গ্রেগডারী হুকুম মাত্র আমি চাহি।: 
তখন মন্ত্রীর। সকলে ও অন্তান্ত অনেকে তথায় আসিয়া বিস্তর কাকুতি 
মিনতি সহকৃত নির্বন্ধাতিশয্যে গ্রিমউডকে বলিলেন “আপনি অনুগ্রহ 
করিয়া আমাদিগকে ভিক্ষা প্রদান করুন-_ চিফ কমিশনার সাহেবকে 
বলিয়া স্ষাস্ত করুন, এ যাত্রা আপনার! যুবরাজকে গ্রেপ্তার করিবেন না” 
ইত্যাদি। ২ 

যে সময় দরবারে গ্রিমউডের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচন। হইতেছিল,। 
সেই সময় যুবরাজ সংবাদ পাঠা যে, সওয়ার্পাচটার সময় তিনি 
পলিটিকেল এজেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তদস্ছসারে মিঃ 
স্ম্‌সন ও রসিক বাবুকে সঙ্গে লইয়া মিঃ গ্রিমউড যুবরাজের মহালের 
দ্বিকে গেলেন। .অনতি পরেই যুবরাজ ভুলি করিরা নামিয়া আসি- 
লেন। তাঁহাকে দেখিয়াই পীড়িত বিবির নান হুইল। তাহাদের 
এইরূপ কথাবার্। চলিল 7. 

. শ্রিঘউড্‌। াগনাকে দিপুর রাগ ছাড়ি যাইতে হইতেছে। 

যুবরাজ ॥ . বাজদরবার হইতে যেরূপ হুকুম হইবে, : হিটহলন 
অকু&ত চিতে প্রতিপালন করিব 1* .. 

গ্রিমউড। আপনি ব্বত্তি পাইবেন এবং. ভারতবর্ষের বনে কৌন 


পাপা শী শিট টিটি 
:* বিশেষ জাদাতে টকেল্সীজিতের দরপাত্যের পিশিত সময়ের পহিত এই ২ বারো 
কালের «বং গহারাজের দরধারের সময়ের অনৈক্য হইডেছে। | ৃ 


১৩২ মণিপুরের ইভিহাস। 


স্থানে থাকিবেন। আপনি সদ্যবহার করিলে, ইভামেই খরায় 
আপনাকে এখানে ফিরিয়া আসিতে দিবেন। 

যুবরাজ। সে সকল কোন বিষয়ের জন্যই আপনাকে ব্যস্ত হইতে 
হইবে না। মহারাজা আমায় যেরূপ আদেশ দিবেন, আমি হি 
শিরো ধার্য পূর্বক তদন্ুরূপ কার্য্য করিব। 
. গ্রিমউড। আপনাতে আমাতে বহুদিনের বন্ধুতাঁ_ 

যুবরবাজ। আপনি বলিতে পারেন যে চিফ কমিশনার আমাকে 


কি জন্য মণিপুর ছাড়া করিতে চাহেন ? 
.শ্রিমউড | মণিপুর রাজ্যের মঙ্গলের জন্তঃ সপ্মে্ট খপ হুকুম 
দিয়াছেন ] $ 


যুবরাজ । মণিপুর রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ভি যেরূপ চেষ্টা, 
ইংরাজের থাসদখলী স্থান সকলের জন্য সেইরূপ করিলে, বড় ভাল হয়। 
আর আমাদের ক্ষুত্র দেশের কথ! লষ্য়। তাহাদের এত মাথাব্যথা কেন ? 

গ্রিমউড়। মহারাজ শূরচন্দ্র বারম্বার দরখাস্ত . 

যুবরাজ । আমার সর্বজ্যেষ্ঠ শুরচন্্র যুিষ্টির তুল্য ধার্মিক । 
ত'হাকে আমি উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি। কিন্তু আপনি তো জানেন 
তশহার অন্যান্য সহোদরের! বিশেষতঃ পাক্কাসেন। কিরূপ ? 

শ্রিমউড। আমি আর না জানি কি? কিন্তু গভর্গমেন্ট-_ 
 স্ুররাঙ্দ। আপনাদের গভর্ণমেপ্ট ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্ধিতীয় 
ক্ষমতাবান বটেন। তাই বলিয়া আমার দোষগুণের তছৃস্ত না করিয়া, 
মণিপুর রাজ্যের সকলে আমাকে কিরূপ ভাল বাসে, : তাহা না জানিযা 
'বিন1 বিচারে শাস্তি দেওয়া,কি উচিত ? ৃ 

ঘ্রিমউড | আপনার মত, হ রা ও মহৎ. অন্তঃকরণেষ 
লোক-- 


ছাদশ অধ্যায়। ১৩৩ 


যুবরাজ । এই দোষেই কি আমার দণ্ড হইতেছে? 

গ্রিমউড। না না-_গভর্ণমেপ্ট অবশ্থাই স্ুবিচার-_ , 

যুববাজ। আমি সমস্তই জানি-_-এখন আপনার বক্তব্য ? 

শ্রিমউড। আমি আপনাকে স্ুহত্তাবে অন্ুরৌধ করিতেছি যে, 
আমার সহিত রেসিভেন্িতে আস্মুন এবং__ 

যুবরাজ । তার পর? 

শ্রিমউড। চিফ কমিশনারের নিকট আত্মসমর্পণ করুন ৷ কষ্ট-- 

যুবরাজ। আমার শরীর এখন নিতান্ত অনুস্থ। আপনিও তাহা 
বুঝিতেছেন। তাল হইলে, পরে আমি যাইব । 

এইরূপ কথার পর গ্রিমউড প্রভৃতি রেসিডেন্সিতে ফিরিয়া গেলেন । 
তাহাদের প্রত্যাপ্ধমনের একটু পরে (প্রায় সন্ধার সময়) রেসিডেন্লি 
হইতে একজন চাপরাসী রাজবাড়ীতে আসিয়া বলিল যে, “কল্য 
প্রাতে কমিশনার সাহেব রওনা হইবেন-াহার জিনিষ পত্র বহি- 
বার জন্য কুলির দরকার” ইহাতে বুঝাইল ষে গ্রিমউড সান্বেব 
পূর্বে যে চিফ কমিশনারের টামু যাইবার কথা বলিয়াছিলেন, ২৪শে 
গ্রাতে যেন তাহাই হইবে। এইরূপ বিশ্বাস করিয়া মহারাজ কুলি 
সংগ্রহের জন্য আদেশ দ্রিয়াছিলেন কি না, তাহা৷ প্রকাশ নাই। কিন্তু 
একথা নিশ্চয় যে, তীক্ষবুদ্ধি টিকেন্দ্রজিৎ ইংরাজ কর্ণচারীদের নানা- 
রূপ অনুষ্ঠান ও ভাবগতিক দেেখিয়।। মনে মনে বিবিধ প্রকার তবর্ক- 
বিতর্ক ও. সন্দেহ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি এমন ' আশঙ্কা করেন: 
নাই যে, রাজদরবারের বিন! অন্গুমৃতিতে ইংরাজ কর্মচারীর তাহাকে 
রাজপুরী মধ্যে চড়াও হইয়া! গ্রেগ্ডার করিতে সাহস করিবেন, তথা 
“সাবধানে বিনাশ. নাই” এই 57 উঃ করি 
ছিলেন; তাহা বেস বুঝা যায়| রঃ 


১৩৪ মপিপুরের ইতিহাস। 


রঙ্িক বাবু যখন (বেলা ৪টা রত) যুবরানের সহিত নাগা | 
তের প্রত্যাশা বসিয়াছিলেন, তখন লক্ষ্য করিয়া ধেখিলেন ফে, যুব- 
রাজের বাড়ীর লোকের! দ্রব্যাদি সরাইতেছে। আবার বেড়াইতে 
বেড়াইতে উত্তর স্বারের মধ্যে প্রবেশ. করিয়া! দেখিতে পাইলেন যে, 
সুবরাজের বাড়ীর ফটকের প্রায় ১০* হাত দুরে ঘেরা-প্রাচীরের 
বে দিকে সৈন্ত সন্বিবেশিত হইতেছে। রেসিডেচ্িতে ফিরিবার 
পর” সুযোগ প্রাপ্তি মাত্রেই তিনি একথা পলিটিকেল এজেপ্টকে 
বলেন।; টা 'তিনি সন্ধ্যার সময় গ্রিমউডের নিকট গিয়া বলি- 





ৃ টা 'শ্রিমউডকে সতর্ক করিয়া দক্াছিবেন। ইহাতেও 
বাঙ্গানীকে ইংরাজের মঙ্গলাকাজ্ষী না ভাবিয়া তদ্বিপরীতে বিদ্রোহ- 
জাত পোধক জানে অবিশ্বাস করা এখনকার অধিকাংশ ইংরাজের 






কেন. একটা কুকুদ্ধি-রোগ ধরিয়াছে! রাজপুরীর : বহির্ভাগনথ 
কেরা অধ্যে বাধন বার্র বাসা ছিব। শ্ত্রিষউের পরামর্শমতে, 
বত ১১ টার 2 সয় গোপন ভাবে এবং কাহাকেও 
রা রিবারে স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। : রেসিভেল্সি প্রাঙ্গণের 
বনে দিকবাধুর বা ছিল। কিন্তু তিনি €ইংরাজের চাকর) 
নিজে নাসাইতে পারিরা, পরিবারস্থ বালক বাঁলিকা প্রস্থৃতিকে 
রর ধিলেন। : রোসিডেলির ডাক্তার (হান) সণ সাম 
সাহার পরিবারদ্িগকে. বিবার করিলেন। বেসি 














দ্বাদশ অধ্যায়। ১৩৫ 


গ্রামবাসী যণিপুরীরাও নানা স্থানে চলিয়া গেল। “মণিপুরী সৈল্তেক্সা 
আসিতেছে_এখনই রেসিডেন্দি আক্রমণ কি এইরূপ গুজবও 
বারস্বার উঠিতে লাগিল. 

সে রাত্রে রেসিডেম্সিতে ইংরাজ মাদ্দ্েরই নিদ্রা হয় মাই । 
সকলের প্রধান চিফ কমিশনার মিঃ ঞুুইপ্টন। তাহার মানসিক. 
অবস্থা বর্ণনা করা ভার। . সমস্ত ভারত-সাআ্রাজ্যে তাহার কি দেখা. 
অত্যাস?__ইংরাজের নাম গন্ধ থাকিলে, সামান্য পেয়াদাকে দেখিয়াও 
কি লোকে কাপে না? ইংরাজ রাজকর্মচারীর প্রতি কোনক্নপ 
অবাধ্যতা দেখাইতে কেহই কি সাহসী হয়? পথের ভিখারী ও মাঠের . 
কৃষক হইতে আমীত্ব ওমরাহও নামে স্বাধীন। এমন মুক্ুটধারী 
পর্ধ্যত্ত, ইংরাজের *আজ্ঞায় কে না মন্তক অবনত করে? তাহার, 
বছদর্শনে ইহাই জানা আছে--তীহার দৃষ্টিতে ইহাই স্বাভাবিক) 
আজ এই ক্ষুদ্র মণিপুরে তদন্তথা দেখিয়া তিনি অবাক্‌--আজ. 
সারাদিনের ঘটনা. পরম্পরা দেখিয়া__মহারাজ ও যুবরাজের ধৃষ্টতা 
ভাবিয্বা-যেষন বিস্মিত, তেমনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং 
আপনাকে. ঘোর অপমানিত বোধ করিলেন।. বিশেষতঃ টিকেন্রফে 
হস্তগত করিতে না পারাতে, লঙ্ষাত্রষ্ট ক্ষুধার্ভ সিংহ যেমন আকুল 
হইয়া উঠে তিনি তেমনি ক্ষোভে, ক্রোধে, লজ্জায় ও ভাবী চিন্তা 
কেমন যেন এক প্রকার অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িলেন। তাহার হছে. 
বিষম উদ্বেগ-বন্ছি অলিক! উঠিল এবং সেই হুচ্চাশনে সহকারী ইংরাজ-. 
গণের মন্ত্র ও উৎসাহরূপ আহৃতি পড়িয়া, এই সংকর স্থির হইল 

ঘে, “যেক্ূপেই হউক, নিশাবসানের পুর্েই, টিকেন্রকে ধরিতেই হইবে 
_ মহারাক সন্তষ্ট। অসন্তক্ট, যাহাই .হউন, গতর্ণমেণ্টের সিনহা 
টিকেক্রের নির্বাসন ঘটাইতেই্ হইবে (৮. ্ 






১৩৬. মবিপুরের ইতিহাস। 


: শ্রিউডকে স্বাভিপ্রার় সম্বন্ধে ছুই চারি কথা মার কুণ্টইন বলি- 
লেন। তাহার প্রকৃত পরামর্শ সৈনিক কর্পচারীদের সহিত হইল। 
এই সময় 'যণিপুরী সৈন্ত কতৃক' রেসিডেহ্সি আক্রমণের জনরব 
শুনিয়া তাহার মস্তি আরো উদ্বেলিত--আরো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল । 
রেসিডেন্সির চারিদিকে স্থানে স্থানে উপযুক্ত প্রহরিতার বিধান হইল। 
কুইণ্টনের সঙ্গে চারিশত গুর্থা সৈন্ত আসিয়াছিল। তত্তিন্ন নিজ 
রেশিভেন্সির রক্ষী সৈম্তও এক শতের কিছু কম। এই অন্থুবল 
সাহায্যে, গ্রেপ্তার উদ্দেন্ঠ সিদ্ধ হইতে পারে কি না, এ প্রশ্ন উঠিলে, 
এক. .জন বলিলেন “শিলচর হইতে কাণ্তেন কাউলীর অধীনে যে 
২৭৭ ইসত্ত আসিতেছে, তাহাদের অপেক্ষা করণ উচিত।” অন্য 
কর্পচারী সদর্পে উত্তর করিলেন “সমস্ত মণিপুর সৈন্তকে পরাস্ত, 
নিহত ধা'বন্দী করিতে উপস্থিত গুর্থাই প্রচুর”. গ্প্রচুর, প্রচুর 
বিয়া কর্ণেল স্কীনে তাহাকে সাধুবাদ করিলেন। তিনি ইহাও 
বলিলেন যে, “ইংরাজ কর্মচারীর! যে সৈম্তদলের নেতা, কোন ভারতীয় 
সৈচ্ই তাহাদ্দের . সমকক্ষ হইতে পারে না। আমাদের বুদ্ধি- 
বলে? কৌশলে তাহাদের প্রত্যেকে সহতের দৈহিক বল ধারণ 
করে?” বোধ্বর্জিত কুইন্টন সাহেব মহা আহলাদিত' হইয়া বলিয়া 
উঠিছন “ভীরুতাই অনর্থের মূ্গ-_তীরপুরুষ ইংরাজ-সৈন্তদলের 
_ষোগ্যই নন, অন্ত কোনকার্য্েরও উপযুক্ত নহে» প্রথম বক্তা এইরূপে 
তৎসত.ও অপ্রতিত হইয়া নিরুত্তর বৃহিলেন । ধার্য্য হইলে, শেরাত্রে 
ইংরাক্গ কর্মচারীর! সসৈন্তে গিয়া, যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার 
করিবেন. ফেকর্ধচারীকে যে দিক গিয়া যেরূপে, যত সৈন্ত লইয়া 
যাহা -ক্ষরিতে হইবে,... তৎসন্বন্ধেও পরামর্শ ধার্য হইয়া বিশেষ 
উপদেশ প্রদত হুইল।. কর্খচারীয় জুসজ্দিত হই উপর রহিলেম। 
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টিকেন্্রজতের একজন গুগুচর, ইংরাঁজদের | সকল পরামর্শের 
কথাই তাহাকে জানাইল। তিনি অবস্তই মনে মনে, হাঁসিলেন 
এবং আবশ্তকীয় সকল ব্যবস্থাই করিলেন । 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। 


আক্রমণ, পরাজয় ও হত্যাকাণ্ড । | 

প্রভাত হইবার পূর্বেই সামরিক কর্শচারীরা সসৈন্ঠে বহির্গত 
হইলেন। লেঃ ব্রাত্কেনবরি ৩০ জন সৈনিক লইয়া, উত্তর দ্বারে গন 
করিলেন। কাণ্তেন্ বুচার ৭০ জন সমভিব্যাহারে, রাজপুরীর পশ্চিম 
দ্বারেব প্রায় ৪০০ হাত দুরে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, সেনাপতির 
বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ধবক' সাহাকে গ্রেপ্তার করিতে চলিলেন। লেঃ 
লুগাঁড-৫০ জন সঙ্গে, কাণ্ডেন বুচারের বিশেষ ০৮ রূপে তাহার 
পার্ে পার্খে অগ্রসর হইলেন। 

কেমন চমৎকার কৌশল দেখুন! 

প্রথমতঃ সময়__রাত্রি বেশী নাই, জর সমস্ত 
রজনীর প্রহরিতার পর এ সময় প্রহরিদের পক্ষে অবসন্ন হইয়া পড়া! 
এবং নিশ্চিন্ত ও নিপ্রিত থাকাই সম্ভব । আবার, যদিও তাহার . সম্পূর্ণ 
নিশ্চিন্ত না থাক্কক, ওদিকে লেঃ ব্রাকেনবরি উত্তর বারে যে গোল 
বাধাইতে গেলেন, বক্ষীবর্গের মন সেই দিকেই. আকধিত ও 
অপিচ, অবশিষ্ট সৈনিকগণকে ব্যাপৃত রাখিবার উদ্দেশে ৫০ জন 
গুধাঁর সহিত লুগার্ড পশ্চিম ফটকে অগ্রসর | এ সকলের: রা 
কাণ্ডেন বুচার অবস্ঠই গুগততাবে প্রাচীর উন্নজ্ঘন করিবেন। অন্য ছুই 


১৩৮ মণিপুরের ইতিহাস। 


জীব গোল বাধিবে, মণিগুরীরা সেই দিকেই দৌড়িবে-_তাহা- 
ঘের ধাধা লাগিয়া! যাইবে; সেই মাহেন্তক্ষণে কাণ্তেন বুচার আসল 

(প্রেগ্তার করা ) কাজটি সারিবেন1 সফলতা পক্ষে কর্ণেল স্বীনে ও 
কুই্টমের অন্তরে সন্দেহ মাত্র ছিল না। কিন্তু তাহা ঘটিল নাঁ_ 
.টিকেন্ত্রজিতের ন্ুুবন্দোবস্ত ইংরাজ-কৌশলকে পরাস্ত করিল। 

উত্তর দ্বারে নিক্ষোিত অসি হস্তে ছুই শ্রেণীতে চল্লিশ জন সিপাহী 
পাহারা দিতে ছিল। সসৈন্ত ব্রাকেনবরিকে দেখিয্া। তাহারা বিনীত 
তারে ডাকিয়া বিল, “অনুগ্রহ পুর্ববক কথা শুন্ধুন-_অন্ঠা় ব্যবহার 
করিবেন নাঁ-আমরা রাজসরকারের দাস, আপনারা শক্রতাচরণ 
করিলে বাধা দিতে আমরা বাধ্য হইব |” চাতুরীর সহিত অযথা কথা 
যোগ করিয়। ব্রাকেনবরি বলিলেন "না, না, সেরূপ (কোন চিস্তা নাই 
আমরা যুবরাজের সহিত আলাপ ( যিল) করিতে আসিয়াছি।” 

"-)কিন্তু সে চাতুরী খাটিল না। বুদ্ধিমান ষণিপুরীরা সে কথার এক 
বর্ণ বিশ্বাস করিল না_তাহারা তৎক্ষণাৎ কেল্লার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। 
অমনি ছুর্গযধ্য হইতে বিকট চিৎকার ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। 
[স্াকেনবরি নিজের সৈন্যগণকে বিস্তূত ভাবে ধাড়াইতে আদেশ 
ই অবিলম্বে ধুকে: শব্দের সহিত গুলি চলিতে, লাগিল । 









নিয়ে ততো কর্মচা ও. কাহাফের এক্‌ 
জন, 'সিপাহীয় কখামতে. অনিপুরীরাই প্রথম বুক ছুড়ে । ও. পক্ষে 
28 সপ তন, ইংরাজধিগয 

োছী করেন।-আবিকন্ত ইংরাজ.. সৈনিকগণের ষে লব ছব্বহারেয 
'কথা টিকেজাজিৎ বলেন, ভাহা তাহার দরখানে দেখু! (দলীল ৩৪.) 














মাণপুর রাজবাটার তোরণ দ্বার 
১৩৮ পর্ঠা। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। .. ৯৩৯ 


এইতো বাহিরের ব্যাপার; ওদিকে কাগ্তেন বুচার ৈ. লাগাইয়া 
অলক্ষিত ভাবে সদলে প্রাচীর টপ-কাইয় যুবরাজের প্রাসাদের, নিকট- 
বর্ভ হইলেন। তখনই সতর্ক মণিপুরীরা! তাহাদিগকে দেখিতে পাইল 
এবং উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। লেঃ লুগাডে'র সহিতও অন্তত্র 
মণিপুরী রক্ষীবর্গের সংগ্রাম বাধিল। | 

এইরূপে তিন দিকে ইংরাজ সৈন্ের সহিত বুদ্ধে লিপ্ত জার: 
মণিপুরীরা ক্ষান্ত রহিল নাঁ। তাহার! রাজপাটের পশ্চিম দ্বার হইতে 
রেসিডেন্সির উপর গুলি চালাইতে আরম্ত করিল। তাহাদের বিরুদ্ধে 
তৎক্ষণাৎ ৩৭ জন সৈম্যসহ লেঃ চেটার্টন প্রেরিত হইলেন। | 

কাণ্ডেন বুচারের আকস্মিক আক্রমণে যুবরাজের প্রাসাদের রক্ষকেরা 
প্রথমে একটু থতমত খাইয়াছিল। ন্ুতরাং সাহেবদের গুলিতে 
অনেক মণিপুরী হত ও আহত হয়। ইংরাজ পক্ষেরও হিদি 
আহত হইয়াছিল। 

কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরেই বুচার যুবরাজের বাড়ী দখল করিয়া বসি- 
লেন। তখন মহা আহ্লাদে ও উৎসাহে টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেণ্ডার 
করিতে গেলেন। বড় আশাতেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
কিন্তু ও হরি! হার জন্য এতকাণ্ড--এত অনর্থ ব্যাপার-_ত্তাহাকে 
দেখিতে পাইলেন না। পুরী মধ্যে সকল স্থানেই তন্ন তন্ন করিয়া 
বুঁজিলেন, টিকেন্দ্রজিৎ তো নাই, তাহার সী, পুর, পরিজনবর্দের কোন 
সন্ধান পর্য্যস্তও পাওয়া গেল না। 

টিকেন্দ্রজিতের সংবাদ সংগ্রহেরও ব্যবস্থা অতি চমৎকার ছিল.) 
তিনি রেষিডেন্সির সমস্ত পরামর্শ ও সমস্ত আয়োজনেরই তথ্য পাইন. 
ছিলেন সম রাত্রি নিজ বাড়ীতে অবস্থিতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাফি 
করিয়া দিয়া! ইংরাক্জাক্রমণের দব্যবহিত পূর্বেই স্বপরিবারে পরস্থাদ 
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করেন। তিনি নিজে উপস্থিত থাকিলে কাপ্তেন বুচার এত সহজে 
কখনই ক্বাহার প্রাসাদ অধিকার করিতে পারিতেন না-_ আদৌ পারি- 
তেন কি না সে পক্ষেও বিশেষ সন্দেহ আছে। 

এই যুদ্ধের সময়ে অথবা আরন্তেই বালক-বালিকা৷ বধ, গে! হত্যা, 
গৃহদাহ, বাস্তদেবতা৷ বৃন্দাবনচন্দ্রের গহনা ঘুষ্ঠন ও মন্দির ভগ্ন প্রভৃতি 
ইংরাঁজ সৈষ্ভগণের নানারূপ অকার্যের কথাও মণিপুরীদের মুখে শুন! 
যায়। ইংরাজ পক্ষের অনেক গুর্থা সৈন্যও এই কথার পোষকতা 
করিয়াছে। কি সত্য কি মিথ্যা, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। কিন্ত 
ইংরাজ পক্ষও স্বীকার করেন যে, তীহাঁদের অধীনস্থ সৈন্ঠের! দেব- 
মন্দিরের উপরে উঠিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল ও আত্মরক্ষার্থ তাহার কিয়দংশ 
ত্া্গিতেও বাধ্য হইয়াছিল। এবং একথা নিশ্চয়, যে, (যেই করুক) 
বদ্দাবন চন্দ্রের সমস্ত অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছিল এবং তাহাকে বিবন্ত 
দেখা গিয়াছিল। 

_ ক্নাজপাটের পশ্চিম দ্বারে, লেফটেনাণ্ট চেটার্টনের অধীনস্থ গর্ধা- 
রাও মণিপুরী টসম্যদিগকে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। 
ইংরাজ পক্ষের ১টি মাত্র সৈন্য আহত হয়, কিন্তু মণিপুরী ৪1৫ জন 
আহত ও ২ জন হত হইয়াছিল। অধিকত্ত ১৭ জনকে বন্দী করিয়া 
চেটাটন রেসিডেম্সিতে পাঠান। 

ইংরাজ পক্ষ পরম আহলাদিত হইয়া মহা উৎসাহের সহিত যুদ্ধ 
করিতে লাগিল । মণিপুরী সৈম্ত মধ্যে বিষম ভয়ের সঞ্চার হইল এবং 
রাজবাড়ীতে বিষম হুলস্ুল পড়িয্না গেল। কাণ্তেন বুচার শুনিলেন যে, 
যুবরাজ মহারাজের খাসমহলের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন।: তথায় 
সবেগে সসৈল্তে প্রবেশ করিবেন কি না এবং তৎপক্ষে নিরাপদ উপায় 
কি হইতে পারে, তাহা তাবিতে গাগিলেন।.. বেল তখন ৭ট1। 
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অকস্মাৎ ছূর্গ মধ্যস্থ সৈন্তগণ কোলাহল করিয়া উঠিল এবং রাজ- 
পুরীর চতুর্দিকে প্রহরী প্রস্তুতি ষে যেখানে ছিল, সকলেই তাহাতে 
যোগ'দিল। আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ ও ইষ্টদেব শ্রীত্রী বৃন্দাবন চন্দ্রের 
-কুর্গীতি দেখিয়া বিজিত হইলে যে ছুরবস্থা সম্ভব তাহা উপলব্ধি করিয়া 
মণিপুৰীরা বার বার ভয়ানক চিৎকার করিতে লাগিল। হুর্শমধ্যে 
রণবাগ্ ভীষণ রবে বাজিয়া উঠিল। সমস্ত সৈনিকই যেন একতানে 
একপ্রাণে বণরঙ্গে মাতিয়া' উঠিল। পূর্বে মণিপুরীর1 প্রাচীরের ছিদ্র 
দিয়া ও অন্ঠান্ স্থান হইতে এলোমেলে৷ ও ছত্রভঙ্গ ভাবে গুলি চালা- 
ইতে ছিল। এখন প্রাচীর ও প্রাসাদের উপরে উঠিয়া ও অন্ঠান্থ 
রে অবিশ্রান্ত ভয়ানক বন্দুক চালাইতে লাগিল 
বং কামানযোগেও » অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিল। নদীর পার হইতেও 
8 দলের উপর গুলি পড়িতে লাগিল। একটি গুলিতে 
নিজে ব্রাকেনবরি সাংঘাতিক আঘাত পাইয়। শুইয়! পড়িলেন। স্ুবাদার 
হ্মেটাদ ও সিপাহী ধুপটাদ ঠাকুর তাহাকে ধরিয়া লইয়। যাইতেছিল, 
এমন সময় হেমঠাদও আহত হইল । সঙ্গে সঙ্গে আরও ২ জন সৈন্যের 
গায়ে গুলি লাগিয়া, তাহারাও অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। পরিশেষে 
সিপাহী জন্বমণি থার্সা তাহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গেল। 
রাজপাটের পশ্চিম দ্বারে লেঃ চেটাট নের উপর অজস্র বন্দুকের 
গুলি ও একটি কামানের গোল! চলিতে লাগ্িল। কতজন হতাহত 
হওয়াতে এবং সকুলেরই প্রাণনাশের সম্ভাবনা ঘটিয়া তাহাদের তথায় : 
তিষ্ঠান তার হইয়া উঠাতে, পলায়ন দ্বারা অবশিষ্টের প্রাণ রক্ষা করিবেন 
কিনা চেটাট'ন তাবিতে লাগিলেন। 
কাণ্ডেন বুচারকেও অধিকক্ষপ যুবরাজপুরের অধিকারী থাকিয়া | 
আেন্তারের চিন্তা করিতে হইল না। যেহেতু-.ুর্ণস্থ বৃহৎ কামান 
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সকল তাহার দলের উপর অনবরত অনল উদগীরণ করিতে লাগিল । 
তাহাতে অনেক সৈন্ত হতাহত হইয়া পড়িল । ক্রমে মণিপুরী সমস্ত 
দলকে একবারে খিরিবার উপক্রম করিল। কয়েকজন ইংকাজের 
সিপাহী, মণিপুরীদের হস্তে বন্দীও হইল। কাজেই এখন জয়াশা ও 
যুবরাজকে গ্রেপ্তারের চিন্তা ঘুচিয়া গিয়া, মান প্রাণ রক্ষার ঘোর 
ছুর্ডাবনা৷ উপস্থিত হইল। অসং বৃদ্ধির বিষময় ফল ফলিল। 
_ সাংঘাতিকরূপে আহত ব্রাকেনবৰি রেসিডেন্সিতে আনীত এবং 
ভাহার তদবস্থা দেখিয়া সকলেই মহা দুঃখিত হইলেন । কিন্তু দুঃখ বা 
শোক প্রকাশের সময় তখন নয়। সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ আসিল যে “লেঃ 
: চেটাট'ন ও কাণ্তেন বুচার বড়ই বিপন্ন হইয়া 'পড়িয়াছেন। কাণ্ডেন 
বুচারকে অবিলম্বে সাহায্য না করিলে তিনি স্বদুলে মনিপুরীদের হস্তে 
বন্দী হইতে পারেন।” এই সংবাদে, মহা তটস্ত ও ব্যস্ত হইগ্া, কর্ণেল 
: স্বীনে স্বয়ং ৮* জন সৈন্য লইয়া কাণ্ডেন বুচারের সাহায্যার্থ দৌড়িলেন। 
: . সেঙ্গমাইয়ের তার-আফিসে, উইলিয়ম্‌স সাহেবের নিকট আসবাব ও 
_ সমস্ত প্রহরী সৈশ্যগণকে পাঠাইবার আদেশ দেওয়া হইল। তখন 
. বেলা প্রায় ১*টা। লেঃ চেটাটনের সাহাধ্যার্থও কতকগুলি সৈন্য 
প্রেরিত হইল। রেসিডেন্নির মধ্যে উৎসাহ এবং সাহসের পরিবর্তে 
আশঙ্কা আলিয়! দেখাদিল। মুটে, খানসামা প্রভৃতি বাজে লোকেরা 
- পলাইতে আরম্ভ করিল। পলিটিকেল কেরাণী রসিক বাবু চাকরীর 
-স্বায়া ছাড়ি, উজানে বডি বিন বল রবনানের কার্ধয 
করিলেন। 
| রাজপুরীর ভিতরে, বাহিরে ও রেসিডেন্দির দিকে এই কার 
মুন ও বধ্য-্যাপার চলিতে লাগিন। ইংরাজ পক্ষেরই ক্রমশঃ ক্সধিকতর 
পণ হানি হৃষ্ট হইল! খুলিপটনে ও বারুদের ধূমে সৃ্্যেদেব অনৃষ্পরায় 


- ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৪৩ 


হইলেন । ঠিক যধ্যাহ্ছকালে নিকটস্থ একটি নাগ! পল্লী হইতে রেসি- 
ভেব্ির উপর ভয়ানক অগ্থিবর্ষণ আরম্ভ হওয়াতে, তত্রত্য ,সকলে মতা 
ব্যাকুল হইগ্ন! উঠিলেন। কিন্তু ইংরাজ জাতি অসামান্য বীর । কাণ্তেন 
বইলো৷ অসীম সাহসে কতকগুলি সৈনিক সমভিব্যাহারে দৌড়িয়া গিয়া! 
সেই গ্রামে আগুন লাগাইয়া! দিলেন। মণিপুরীরাও সামান্ত. সাহসী 
নয়। তাহারা বইলোর দলকে এমন ভীষণ বলে আক্রমণ করিল যে, 
তিনি আঘাত পাইয়া দৌড়িয়া রেসিডেন্দির মধ্যে পলাইয়া আসিয়া 
প্রাণ রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। 

পুনর্ববার অন্ঠান্ঠ দ্বিক হইতে রেসিডেন্সির উপর অন্রিবৃষ্টি হইতে 
লাগিল। ওদিকে? স্বয়ং কর্ণেল স্বীনে কান্তেন বুচারের সাহায্যে 
গিয়্াও কিছু করিতে পারিলেন নাঁ-তেমন সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়াও 
মনিপুরীদের সংখ্যা ও বিক্রমের নিকট আর তিষ্ঠিতে সমর্থ হইলেন 
না-_রেসিডেন্দিতে সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তখন তথায় 
ষে দুরবস্থা, তাহাতে কে কাহাকে সাহায্য করে? আহা! দারুণ 
শোচনীয় দশা! স্বীনে ও বুচারের বিস্তর লোক খরাশায়ী হইল। 
পরিশেষে; যাহারা জীবিত ও চলচ্ছক্তিবান ছিল, তাহাদিগকে লইয়া 
রেসিভেন্সি মধ্যে তাহারা পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। বিজ্নী 
বিপক্ষ পশ্চাদ্সরণ পূর্ব্বক রেসিডেন্ির প্রায় তিন দিক অবরোধ 
করিয়া ফেলিল । রাঁজবাটীর বাহির প্রাচীরের উপরে উঠিয়া এবং 
তাহার বন্ধ, « ধিষ্বাও রেসিডেন্দির অপরদিকে অবিরত গুলি গোলা 
চালাইতে লাগিল। ইংরাজ-পক্ষের যাবতীয় শৈঙ' ও লোকজন 
98758857585 

এই সময় সেঙ্গমাই হইতে 'আসবাব. সহিত গান আনি 
পৌছিল। বাহক মুটেরা! ভাব গতিক দেখিয়া তুর হইতেই কিনি 


-১৪৪ মণিপুরের ইতিহাস । 


পত্র ফেলিয়া! পলাইল। ৈনিকগণ কোন মতে রেসিডেন্সিতে প্রবেশ 
করিল। স্বাদ আসিল ষে, টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন এবং রাজ্জদররবার 
হইতে যুদ্ধের সংবাদ সমুদবায় থানা“ব-থান। ও পথের ঘাঁটিতে প্রেরিত 
হইয়াছে। 
বেলা বিএ ডা 
সাহস, বল, বুদ্ধি, আর কিছুই কার্ধ্যকর হইল না, অথবা ঘটনাসুন্দে 
সব যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িল। অনেকেই তখন কুইণ্টন ও স্বীনে 
প্রভৃতির দোষ দেখিতে ও দিতে লাগিল। তীহারা নিজেও 
মনে মনে পরিতাপ করিতে লাগিলেন ফে, যুবরাজকে সেরূপে গ্রেপ্তার 
করিতে শিয়া মণিপুরীদিগকে উত্তেজিত করিয়। “তুলা ভাল কাজ হয় 
নাই । হ 

তখন রেসিডেন্সি ভবনে শোঁক, ছুঃখ, আক্ষেপ ও হতাশার ছায়া 
পড়িয়াছে। আহত ব্রাকেনবরি মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছেন। অন্য 
কয়েকজন. সাহেবও অল্প বিস্তর আঘাত পাইয়াছেন। প্রাতঃকাল 
হইতে কাহারও রীতিমত আহার হয় তাই-_কাহারও বা একেবারেই 
ঘটে নাই। একে অনাহার বা অল্লাহার, তাহাতে অবিরত শ্রম ও 
চিন্তায় শরীর.মন অবসন্ন; তথাপি আহার বা বিশ্রামের কথা৷ মনেও 
নাই। সিংহ্ষুথ মধ্যে একটি মাত্র সিংহিনী বিবি গ্রিমউড ছিলেন । 
তিমি. সেই দুর্দিনে সকল ইংরাজ-কর্্চারীকে বিবিধরূপে যত্ব ও 
স্নেহ করিয়! তাহাদের শুফ প্রাণে যেন রস-সঞ্চার করিতেছিলেন।. 
তাহার সকরুণ পালনে ব্রাকেনবর্পির রিনি অনেক লাঘব 
হইয়াছিল" ৃ | 
_.. আবার এদেশী গর্থা, সৈনিকগণের কষ্ট ভাষাও কট হয়। 
রেমিডেন্সির গরাপ-ভূষে হাতকাটা, পাভাঙ্গা, ক্ষতদেহ, চলচ্ছক্কিহীন 
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আহত ও যুহূর্যগণের ছুরবস্থার একশেষ_তখন বিপক্ষের আক্রমণ 
নিবারণে ও আম্মরক্ষণে সকল যোদ্ধাই বিব্রত, কে কাহাকে দেখে ? 
যুদ্ধের কিন্তু বিরাষ নাই। গোল! গুলি বরাবরই চলিতেছে, 
যত বেলা! যাইতেছে, ততই তাহা বাড়িতেছে। ক্রমে ইংরাজ পক্ষের 
বিপদ গাড় হইতে গাঢ়তর হইয়৷ দীড়াইল। পরিশেষে রেসিডেন্সি 
রক্ষার জন্য প্রাঙ্গণের প্রাচীরের উপর সৈম্তগণকে উঠাইয়া গুলি 
চালাইতে আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু রখোন্সত মণিপুরীরা 
তাহাতেও নিবারিত হইল না। লাভে হইতে আরো ভীষণ ক্ষিপ্র- 
তায় শিলা বৃষ্টির স্তায় গুলিপ্রপাতে গর্ধারা কদলিতরুর স্যার ছেক্দিত 
ওভূপতিত হইতে *লাগিল। মণিপুরী কামানের গোলাতেও রেসি- 
ভেন্ির নানা অংশ, চুর্ণ বিচুর্ণ হইল। কর়েটি রক্তবর্ণ গোলা অঙ্ব- 
শালার উপর পড়াতে তাহা দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিন। 
ইংরাজকর্ম্মচারিগণেন মূল্যবান অশ্ব সকল দীড়াইয়া! দগ্ধ হইল । ভ্রেষে. 
বিশৃঙ্খলার এক শেষ এবং রেসিভেম্ি বাটা মণিপুরীঘের হস্তগত 
হয় হয় হইয়া উঠিল। বণিপুরীদের হস্তে বন্দী হইলে কি দশ ঘটিবে, 
সেই শঙ্কায় সকলেই আকুল এবং কর্তব্য-বিষুঢ প্রায় হইয়া পড়িলেন। : 
_ তখন সন্ধি করিবার কথা কাণা-ঘুষা এবং ক্রমে ম্পষ্টতঃ আন্দোলিত 
হইল। কিন্তু ইংরাজই প্রথমে শ্াস্তিহারক, আক্রমক ও প্রাণনাশক 
হইয়াছিলেন, এমন বৈরীকে কবলে পাইয়া প্রতিশোধোদ্ীগ্ত মণিপুরীরা 
সন্ধির প্রস্তাব গুনিবে কি? ইত্যাদি বাক্য তাহাদের আপনা আপমিই. 
বলা কওয়া হইতে লাগিল। এমন সময় দিবাকর মণিপুরের পশ্চিন্ 
দিকের ছুধরমালার অন্তরালে লুকাইবেন। তাহার অবর্শনের সঙ্গে 
অন কোন উপায়ও আর দেখিতে না পাইয়া, সন্ধির প্রশ্াবে বিপক্ষ 
হিট তাজা 


৯৩. 
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তদন্থুসারে রেসিডেন্সি ভবন্রে উচ্চ স্থান হইতে সমর-স্থগিতের 
সাক্ষেতিক শিল্পা ঘোর রবে নিনাদিত হইতে লাগিল। ক্রমে সে রব 
টিকেন্দ্রজিতের কর্ণে প্রবেশ কর্পি। মহাবীর টিকেন্্রজিৎ এমনি 
উচ্চছদয় মহান্ৃতব বৈরী যে, সে সক্কেত শুনিবামাত্রই শশব্যন্তে 
তৎক্ষণাৎ চতুর্দিকে দূত পাঠাইলেন- মুহূর্ত মধ্যেই ভীষণ অগ্নিবর্ষণ বন্ধ 
হইয়া গেল | বরণোন্সন্ত মণিপুরী সৈন্যের যুবরাজের আদেশে 
কাষ্ঠপুত্তলিবৎ দীড়াইয়া রহিল । 

_ ইংরাছ্গ পক্ষ হাপ ছাড়িবার সময় পাইলেন। তাহাদের মধ্যে 
সকলেই, (বিশেষতঃ গুর্থা প্রভৃতি) মণিপুরীদের তদ্রতা ও সততার 
সুখ্যাতি করিতে লাগিল। কিন্তু এ সুখ্যাতি অন্্যর নয়, কেবলই 
” সদ্বাশয় টিকেন্দ্রের প্রাপ্য । কেননা মণিপুত্রীরা তখন যেরূপ উন্মত্ত, 
তাহাতে টিকেন্দরের দু আজ্ঞাতে যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য হওয়ায় মহা- 
ক্ষুন্ধ হইল। এমন কি, অনেকে ক্রোধে ও ছুঃখে দত্তে ওষ্ঠ কামড়াইতে 
লাগিল। .অবিলদ্ষে সাধারণ মণিপুরী প্রজারা ও হতাহত সৈনিকদের 
আত্মীয় স্বজনগণ আসিয়া আক্ষেপ ও ক্রন্দনের রোলে চতুন্দিক মহা 
কোলাহনযন্ করিয়া তুলিল। যতই তাহার! গুর্ধাশবের সহিত আপনা- 
দের ঘত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ ও দারুণ আহত অবস্থা দেখিতে পাইল, 
ততই তাহাদের শোকোন্মত্ত হৃদয়ে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া 
' উঠিল ।, তাহাদের মনের ভাব এই যে, অকম্মাৎ মণিপুরের এ শোচনীয় 
দশী কেন? . নিরপরাধে ইংরাজের এ দুঃসহ অত্যাচার *কেন? যতই' 
ইহা মনে জরলিতে লাগিল, ততই তাহারা পরম্পরে: জানিতে চাহিন “দুদ 
বন্ধ.হইল. কেন? এমন নিদারণ. শক্তকে ধ্বংশের মুখে ফেখিবার 
ম্থযোগ পাইয়াও ছাড়া, হইতেছে কেন? এমন নির্দয়কে দয়া?” 
কমে.টিকেন্্রের উপর. তাহার মহারাগ্‌ ও বিঘেষ দন্মিতে লাগিল । 
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কেহ বা এমন কথাও স্পষ্ট বলিতে লাগিল যে, হয় তো তাহার নিজেকে 
কোন স্বার্থ সাধন জন্যই লড়াই বন্ধ করিলেন। কেহ কেহ বা ক্ষিপ্তবং 
টিকেন্দ্রকেও বধ করিয়া মনের হুঃখ মিটাইতে চাহিল। সামরিক কর্ম 
চারীরা এই অনর্থকারী মত্ততার ভাব বুঝিতে পাবিয়া মিষ্টবাক্যে ও 
সময়োচিত যুক্তির প্রবোধে অতি কষ্টে সৈনিক ও সাধারণ প্রজাদিগকে 
যদি শান্ত না করিতেন, তবে সেই ক্ষিপ্ত জনতায় কি মহাপ্রলয় ব্যাপার 
ঘটাইত, বলা যায় না । ৃ 

এদিকে, ভয়ানক ঝটিকা থামিয়া গেলে বনস্থলী যেমন দুর্দশা গ্রস্ত ও 
বিপর্য্যস্ত লক্ষিত হয়ঃ রেসিডেন্সি মধ্যেও সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা । 
কিছু পরে, চিফকমিশ্রনার মহাশয়, মহারাজরে পত্র লিখিলেন। কেরাণী 
রসিক বাবু প্রাতেই স্থানান্তরে পলায়ন করাতে, ইংরাজী ভাষাতেই পত্র 
লিখিতে বাধ্য হইলেন। সে পত্রার্থ এই, “আপনি কি সর্তে আমাদের 
উপর গোলা গুলি ক্ষেপণ বন্ধ করিবেন এবং টেলিগ্রাফের ছিন্ন তারের 
মেরামত করিতে দিয়া গভর্ণর জেনারেলকে সংবাদ 5৪ ও তার 
অভিপ্রায় জানিতে অবসর দিবেন ?” 

মিঃ গ্রিমউড সেই পত্র-হস্তে মালখানার ফটকের বাহিরে শি 
একজন মনিপুরীকে ডাকিয়া তাহার দ্বারা সেখানি . পাঠাইলেন ।' 
তৎপরেই তিনি এবং মিঃ কুইণ্টন ও কর্ণেল স্বীনে প্রভৃতি মালখানায় 
গিয়া উত্তরের প্রতীক্ষ! করিতে লাগিলেন । তথায় তাহাদের এইরূপ 
ধরণের কথোপকথন হইরাছিল। 

স্বীনে।.. হা হ্বপ্নেও ভাব! যায় নাই, তাহাই খটিল।.. 

. টশ্রম। গহাহশোচন। হা । এখন আম বাচাইয়া ৮ র্‌ 
করাই উচিত। ৰ 

কুই। এ বির রিটা 8. 
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; শ্রি। আমার যতে এখনই রেসিডেন্সি ছাড়িয়া প্রস্থান কর 
উচিত। প্রায় এক ক্রোশ দুরে প্রশস্ত-শির সমুচ্চ এক গিরি আছে, 
আষি জার্নি। আমরা যদি তথায় উঠিয়া বৃক্ষতলাদিতে আশ্রয় লই-__ 

কুই। সেখানেও তো মণিপুরীরা অনুসরণ করিতে পারে ? 
: শ্রি। তথায় তাহারা আক্রমণ করিলেও আমাদের বিশেষ অনিষ্ট 
করিতে পারিবে না। ইহাদের কামান এখন যে ভাবে বসান আছে, 
তাহাতে গোল! তত উর্ধে উঠিবে না। 

স্বী। তবে সেইরপ স্থানেই এখনি যাওয়া কর্তব্য। এন্থান হইতে 
তথায় যে অধিক নিরাপদ হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

শ্রি। আরো! তাবিয়া+দেখুন, টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হওয়া দেখিয। 
কোহিমা ও গোলাঘাট প্রভৃতি স্থানীয় কর্মচারীরা অবস্তই বুঝিতে 
পারিবে যে, আমাদের বিপদ ঘটিয়াছে। আবার কাণ্ডেন কাউলি তো 
লৈ লইয়া আসিতেছেন। যদবধি অপর সৈন্ঠ সাহায্য না আইসে, সে 
সময় পর্য্যন্ত সেই শেখরে আমরা অনায়াসে মণিপুরীদের সহিত সংগ্রাম 
ৃ করিয়া তিষি়। থাকিতে পারিব। উচ্চস্থানের সুবিধা বিস্তর | সেখানে-_ 
| কুই। উচ্চস্থানের স্থুবিধা যে অনেক, তাহা আমি বুঝি) কিন্তু 
মিরীদের যেবপ বল বিক্রম. কৌশল আমি দেখিতেছি, তাহাতে 
সেখানেও যে আমরা যুদ্ধ করিয়! আত্ম রক্ষায় সমর্থ হইব, সে আশা! 
আমার নাই! ০০০ ০০০০০০৮১০০৪ 
কিউপাত্র? . 

প্রি। ক্লামান লইয়া যাইবার চেষ্টা দেখিলেই, আমরা পাহাড় 
মে সা দামিযা আলি সার করিন ও কাছা ইস এক" 
ই না অপেক্ কার্য করা অনেক কঠিন। 
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স্কী। াপনার কথ ক-_মণখরী়া বে সামা শক ন তাহা 
আমিও বিলক্ষণ বুবিয়াছি। 

কসিক্স। উর কারা আমার মভে 
সুযুক্তি। 

স্থী।, রং চিন্তা করিতেছি, ততই আমার ছর্ভাবনা 
বাড়িতেছে; মিঃ কসিন্দের মতান্থযাযী প্রশ্থানই উচিত বলিয়। যনে 
লাগিতেছে। . | 

কুই। এইরূপ করাই উচিত বলিয়া আমিও মনে করি? কিন্ত 
কার্যে তাহ! আমরা পারিয়। উঠিব কিরূপে? আমি নিশ্চয়ই বলিতে 
পারে যে, সেরূপচেষ্ঠা করিলেই হয় আমরা সকলেই হত, নয় বন্দীরুত 
ও অশেষ-বিশেষরূতপই অপযানিত হইব। রাজদ্রবার হইতে এই 
যুদ্ধের সংবাদ যে দেশময় বিশেষতঃ প্রত্যেক থান! ও ঘণাটিতে দেওয়া 
হইয়াছে, সে কথা তে! আপনারাও শুনিয়াছেন। 

গ্রি। তবে ইতিকর্তব্যত। বিষয়ে আপনার মত কি? | 

কুই।' রেসিভেন্সিতে বা নিকটবর্তাঁ কোন স্থানেই আমাদের পক্ষে 
নিরাপদে, থাকা অসম্ভব। পলাস্বনের চেষ্টা ক্সিলেও মণিপুরী, নাগা, 
কুকি হইতে মৃত্যু অথবা বন্দীর দুর্দশ। নিশ্চিত। এক্ষেত্রে এমন কোন 
সন্ধির চেষ্টা কর! উচিত, যাহাতে মানও বাঁচে, সকলের প্রাণও বক্ষা হয়। 
_গ্রি। প্রাণরক্ষার ভাবনাই এখন বেশী। এব.তে! যুদ্ধ স্থগিতের 
সক্ষেত করারতিই আমাদের ছূর্বলতা প্রকাশ 'পাইতে বাকী নাই। 
তৎপরে নরমভাবে প্র লেখাতেই বিশেষ, খাট হইতে হইয়াছে 
ইহার উপরে এখন আবার সন্ধির ভিখারী হইলে... ... 

দির বন্ততঃই এসকল কথা সাবিরা দারুণ কুষ্ঠ ইতেছে? 
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. ইত্যবসরে একজন মণিপুরী একখানি পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। 
ব্যস্ত-সমস্ত-ন্তাবে তাহ খুলিয়! দেখা হইল যে সেখানি মহারাঁজেরই পত্র 
বটে। পত্রখানি বাঙ্গালায় লেখা! । মিঃ গ্রিমউড ও মিঃ কসিন্স তাহা 
আস্তে আস্তে পড়িতে ও সঙ্গে সঙ্গে তর্জমা করিতে লাগিলেন । পঙ্র 
ফামির মর্ম এই 7-_“আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনাদের সহিত যুদ্ধ 
করিবার ইচ্ছা আমার কখনই ছিল না; কিন্তু আপনাদের পক্ষষীয় সৈন্ঠেরা, 
সর্বাগ্রে আক্রমণ করায় আমার লোকেরা আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে বাধ্য 
হইয়াছে । আমার প্রাসাদে উপহিত কেহই নাই যে ইংরাজী তাষা 
পড়িতে ও বুঝিতে পারে৷ * কিন্তু সমর-স্থগিতের পরেই আপনার 
পত্র পাইয়া আমি বুঝিতেছি যে, আপনি সন্ধি করিতে চাহেন। আপনা- 
দের নৈস্ত সামস্তেরা যদি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করে” তবে এক সহ 
মধোই আমি সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি» 
. কুইস্টন জিজ্ঞাসা করিলেন “নসর পরিত্যাগ করার” অর্থ কি? 





 * রাজকেরাণী বামন চরণ বাবুর পূর্ববরাত্রে সপরিষারে স্থানাতরে প্রস্থানের কথা 
আমরা অগ্রেই লিখিয়াছি | চিফকমিশনারের ইংরাজি পত্রের তর্জমায়, জন্য, নানা 
স্থানে বহু লোক লম্ধান করিয়া, রাত্রি প্রায় ৯, টার সময়, ভাহাকে থৃজিসথ বাহিয় 
করে। তিদি তৎপরে সেই পত্রের অনুবাদ করিয়া দিলেন। আবার তিনি রাত্রি 
১২? টার সয় ১ খানি পত্র প্বস্ুবাদ করিয়াছিলেন, তাছার মর্ম এই--আমর] বিষম 
কাদে পন্টিাছি_+তান্ারা আমাদের বন্দুকাদি চাহিতেছে ।” এই কথাগুলি এক 
টুফর। বাঙগজে। পেলো, জেখা--শিরো নাম ও দস্তখভ না থাকায়, কে কাহাকে লিখি- 
তেছে বুঝা যায় না.) কিন্ত মনে হয় যে, মহারাজের পত্র পাইবার পর, ইংরাজ কর্ণ- 
চারীরা, সেইটুকু লিখিয়া, গেমাইয়ের তার আফিসে উইলিয়ন্স সাহেবের মিকট 
পাঠাইতেছিলেন।- তাহা পাইল তিনি, গভরমেন্টের কোন আডডায় মংবাদ দিতে 
পারিতেন । কিন্ত দেখনি মণিপুরীদের হস্তগত হইয়াঁছিল। রঃ 
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কসিন্স। বন্দুক প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়া বা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হওয়া। 
সে ক্ষেত্রে আমাদের অস্ত্রাদি মণিপুরীদের কতৃত্বাধীন হইবে । 

গ্রিমউড | তাহা কেন? ০০০০১১১৬০৪০ 
যুদ্ধ বন্ধ করা মাত্র। 

কুইপ্টন। রানার ভেদ 
গিয়াছে--প্রকৃত অর্থ কি; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলে ভাল হয়। 

প্রিমউড | (পত্রবাহক মণিপুরীর প্রতি) চিফকমিশনার অথবা 
আমর! কেহ গেলে, যুবরাজ দেখ! করিবেন কি ? 

মণিপুরী । অবশ্যই করিবেন। 

কুইন্টন। নারির রা রনিডে রা 
কি নিরাপদ মন্ত্রে করেন? 

গ্রিমউড। সে জন্য কোন ভয়ই নাই। € মণিপুরীর প্রতি ) কেমন 
তুমি শপথ করিয়া বলিতে পার যে, সেখানে গেলে আমাদের কোন 
বিপদ ঘটিবে না? 

মণিপুরী । আপনাদ্িগকে আমরা দেবতা তুল্য ভক্তি, করি। 
আমাদের ঘারা আপনাদের অমঙ্গল ঘটিবে কেন? 

 শ্রিমউড। যুবরাজের পরিবার-তুক্ত অন্থচরদের মধ্যে এই ব্যক্তি 
একজন গণ্য লৌক। আঁমি ইহাকে বিশেষ জানি | যখন এ ব্সতয় 
দ্রিতেছে, তখন আমাদের গমন পক্ষে কোন আঁপতিই আর দেখি ন|।: 

কর্ণেলকীনে, তাহার কথার পোঁষকতা করিলেন এবং তাহারা সক- 
লেই অর্থাৎ কুইন্টন, দ্বীনে, গ্রিমউভ, লিমৃসন, কসিল্স, প্রায় রাক্তরি”৮/ 
টার সময়, মালখানার ফটক দিয়া রেসিডেন্দির বাহির হইলেন । নিয়তি 
একজন (বিগেল) শিক্গাবাগ্তকারী সিঁপাহীকেও তাহাদের সহিত টানিয়া 
লইল। কর্ণেপ স্বীনের কথামত, লেঃ চেটার্টন, ছুই খানি কেদার! ছি, 
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তাহাদের পশ্চাতে সেই সিপাহীকে পাঠাইলেন। তাহারা ধাহাকে 
স্বদেশ, ধন, জন, পথ্য, সম্পদ, সী পুন্রাদি সকল প্রিয় পদার্থ হইতে 
বলপূর্ধ্ক অস্তর করিতে উদ্যত হইয্াছিলেন, এখন. ঘটনাচক্রে পড়িয়া 
সেই যুবরাজের নিকট উপযাঁচক হইয়া গমন করিতে বাধ্য হইল্লেন। 
সাহেবের! যখন রাজপুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন, তখন যুবরাজ তোপ- 
খানায় শুইয়াছিলেন। অগ্রে অঙ্গেয় মিঙ্গতোকে পাঠাইয়৷ আপনিও 
'অবিলদ্ধে নামিয়া। আসিলেন। সে সময় দরবার-গৃহটি বন্ধ থাকাতে 
কেদার1 আনাইয়! কেল্লার তিতর প্রাঙ্গণে ভীহাদিগকে লইয়া বসিয়া 
মজলিস করিলেন। কোন কোন মন্ত্রী প্রভৃতি আসিয়াও মিলিলেন। 
ভীহাছের কিছু দুরে প্রায় চারি দিকেই বিস্তর বনিপুরী সৈনিক ও 
সাধারণ প্রজাগণ দলে দলে দীড়াইয়া নানারূপ কাণাঘুষ পরামর্শ, অন্থু- 
বান ও কল্পনাময় অভিপ্রায় প্রকাশে নিযুক্ত রহিল। তন্মধ্যে কেহ বা 
সাহেবদের নিন্দা, কেহ বা! যুদ্ধ বন্ধ করায় টিকেন্দ্রকে কটুক্তি প্রয়োগ 
করিতেছিলণ কেবল ভয়ে কেহ উচ্চরবে কোন কথাই বলে নাই। 
কিন্তু কল্বারের ফলাফল জানিবার জন্য সকলেই যেন উদদৃতরীব। 
প্রা অর্ধ ঘন্টা কাল নানাপ্রকার কথাবার্তা হইল। যুবরান্ম বলি- 
লেন: "্ষাপনানের. ব্যবহারে আমাদের বড়ই ভয় হইয়াছে, সুতরাং অস্ত 
শস্ত পরিত্যাগ ভিন্ন দ্ধ মুখের কথায় আর বিশ্বাস হয় না” ইংরাজের 
পক্ষে ইহা বসত যান হামিকর, অন্তএব চিফকমিশনার সন্মত হইলেন 
না। টিফের্জিৎ সাহেবদের প্রকৃত অভিপ্রায় সম্বন্ধে তেন চিন্তায় 
আকুল হইলেন।: চিফকম্সিশনার শেবে বলিলেন “কল্য প্রাতে আর 
একটি দরবার হইবে”. এই কথার পরেই সাহেবের! উঠিয়। দাড়াই- 
-গেন। টিকেন্্রও, বের ধর বক্র হই অরনদক াবে জোগ- 
গারদের দিকে চলিধেন।... নর ৬8 ্‌ 
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াছ ৃষর বাহির হইবামাত্রেই মণিপুরীরা গোলমাল: কিক 
উঠিব। শ্রিমউ্ ভখন মন্ত্রী অঙ্গেয় যিদতোকে বলিলেন্ত *মাপনি 
আমাদিগকে রাজবাড়ীর বাহির পর্যাত্ নিরাপদে পৌছিযা দিয়া আপি- 
বেন_চমুন।” অঙ্গের মিলতে উচ্চরবে যুবরাপকে দিজ্ঞাসা করিলেন 
“নামি কি সাহেবদের লহিত যাইব?” টিকে্রজিৎ দুর হইতে বঙ্গ: 
লেন-_*নিশ্চয্বই |” ৰ 

যেখানে মিস হইছিল, ভাহার প্রা একশত যা মেঘে 
দরজা, তাহা দি সাহেবের! বাহির হইবার আশায় যাইতেছিলেন4.. 
কিনতু তাহার" নিকটবর্তী, হইবামাই ক্িও যণিপতীরা কগাট বন্ধ 
করিয়া দিল ও সাহেবদিগকে বন্দুকের কুন্দার হারা ও ইট-পাটকেল: 
ছড়ি়া ঝারিতে লাগিল। লঙ্গে সঙ্গেই সকলে, বিকট -ভীথক 
“মার মার__কাট কাট” শব্ধ করিয়। উঠিল। সাহেবের! : ॥ 
হইবেন। লেঃ সিম্‌সন ফটকের উপরের ঘরের মধ্যে পলাইবার রর 
করিলেন। কিন্তু সেখানে একজন মনিপুরী হার মতকে- তরবারি 











থান বা দিল। সিন কবিরা পি 
সাহেবদের সহিত দরবার গৃহের দিকে ফিরিজেন। মনিপুরী. 
উতর পট পপ্াৎ “আসিল ।' নাহার দের; ধাপের: 
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পাইতেছিল। এখন বড় বাড়াবাড়ি দেখিয়া যাত্রাসিংহ জোরে ধাকী 
দিয়া দরবঃর ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিল। 

ওদিকে ভয়ানক গোলযোগের শব্দ যুবরাজের কর্ণে প্রবেশ রি 
তিনি ফিরিয়া! আসিলেন। উত্তেজিত উগ্রমৃত্তি সৈনিকার্দি সকলকেই 
ছুরে যাইতে বলিলেন, এবং একগাছি ছড়ি লইয়া সকলকে . মারিতে 
বাগিলেন। তাহারাও ছত্রাকারে চারিদিকে পলায়ন করিল।' যুবরাজ 
চিফকমিশনারের নিকটে আসিয়া কি কথা ঘে কহিলেন, তাহা! প্রকাশ 
পায় নাই--আর পাইবেও না। তৎপরে অঙ্গেয় মিঙ্গতোর উপর 
সাহেবদিগকে তথায় সযত্ধে রক্ষা করিবার ভার দিয়! ও অন্যান্য ব্যবস্থা 
করিয়া যুবরধজ চলিয়। গেলেন। অঙ্গেয় মিঙ্গতো সেখানে সাহেব. 
_দ্বিগকে সুরক্ষার জন্ত ৮/১* জন প্রহরী নিযুক্ত করিলেন।* . 

বৃদ্ধ মন্ত্রী থঙ্গাল জেনারেলও ক্ষণেক পূর্ব্বে সাহেবদের মজলিসে 
উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি তোপখানাক্ব। তিনি সেইখান 
হইতেই “মারকাট” শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং গ্রিষউডের হত্যা ও 
অন্ঠান্ সাহেবদের রক্ষার, বিষয়ে যুবরাজের ব্যবস্থারও সংবাদ লইলেন। 
নানা চিন্তায় বৃদ্ধের মন তখন আন্দোলিত ৮ সে গৃছে তখন আর কেহই 
নাই, কেবল একজন বিশ্বস্ত মণিপুরী ক্মরচারীর সহিত তিনি নানারূপ 
কথাবার্তায় নিযুক্ত । হঠাৎ দ্বার রক্ষক আসিয়া “একজন মণিপুরী 
প্রবেশ করিতে চাহিতেছে” বলিল এবং অন্ুষতি পাইয়। একজন 
প্রবীণকে সঙ্গে করিয়া আনিল। প্রবীণ আসিয়া লসন্তরমে বলিল 
“বাল্যকাল্প. হইতে যাহা উনি এত দিনে আজ তাহাই 
ই র 





সা পল জীভ সত তের ২২ নং 
দসীলের ৮৯ কফ হতে দফ। এবং ৩৪ নংদালীগের *৩ হইডে ৭৫ পৃ পরত অস্টয। 
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খঙ্গাল। তুমি কি বলিতেছ ?-_-খুলিয়৷ বল। ৃ 

প্রবীণ। আপনি কি শুনেন নাই যে, আমাদের শাস্ত্রে লেখ 
আছে যে, “মণিপুরে বিষম যুদ্ধ বাধিবে 7 সে সময় ৫ জন শক্রর শোগণিত 
দেবোন্দেশে উৎসর্গ এবং তাহাদের পঞ্চ মুড একত্রে একটি থাছে 
প্রথিত করিতে না পারিলে, কিছুতেই মঙ্গল হইবে না” টি 

থঙ্গাল। কতবার শুনিষ্বাছি বটে, কিন্তু রো গ্রন্থে লিখিত, 
দেখি নাই। 

প্রবীণ। হার আমিলাম । 
সেই ঘুদ্ধই এই এবং সেই নরবলির উপযুক্তই এই পঞ্চ ইংরাজ। 
এক জনকে তো উৎ্র্গ করা হইয়াছে। যুবরাজ নিবারণ দা'করিলে 
আর ৪ জনকেও এউক্ষণে হইত। 
. এই কথ! বলিতে বলিতে প্রবীণ লোকটি হত আস্ফালন করি 
কাপিতে লাগিল। 

থঙ্গাল। ক্ষান্ত হও_ তুমি বড় বিচলিত হইয়াছ__ 5০৮৫ 

প্রবীণ। আমি স্থির থাকিব কিরূপে? আমার ছুইটি পুক্ত, মহা- 
রাজের সিপাহী ছিল। ছুই জনকেই আজিকার যুদ্ধে হারাইলাম। 
একজন মরিয়া গ্িয়াছে_আর এক জন এধনও এক্রপ মৃত্যু-ন্্রণ) 
ভোগ করিতেছে, যে তাহা আর আমি দেখিতে-উঃ! এইরূপ 
বলিতে বলিতে সে মত স্বীয় বক্ষে বারন্বার করাঘাত করিতে 
লাগিল ।: উপস্থিত কঃ তাহাকে আখ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন 1. 

খঙ্গাল। বন্ততঃ ইংরাজের! আজি যেরপ অধর্শ ও অনর্থ করিয়াছে, 
তাহাতে তাহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড করা উচিত। 

কর্মচারী ।.. কিছ এখন তাহারা তি বস বই: 

খঙ্গাল। দাক্ে পড়িলে সকলেই অনুগত হয়। তাহারাই তে! 
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বিন। কারণে অগ্রে আমাদের প্রতি শক্রতাচরণ করিয়াছে! এখন 
ফেবল বিপাকে ঠেকিয়া নরম, আ্সাবার নিলজ্জতা কত দেখ! উপ- 
হাচক হইয়া পুরীর মধ্যে ৫ জনে আসিয়াছে! যুবরাজ গি্পা তাহাদের 
কাছে যদি: এইক্সপ আশ্রিত হইতেন, তাহা! হইলে তাহার1 কি 
করিত? . 

কর্মচারী । তাহার প্রাণদণ্ড করিত কি? 

থঙ্গাল। তাহ! যে করিত না, এমন বিশ্বাস তো৷ আমার হয় না। 
স্বার্থ সাধনের জন্ত ইংরাজের৷ সকল কার্য্যই করিতে পারে। আর 
বুবরাজের প্রাশদণড না করিলেও, চিরনির্্বাসিত করিত, এ কথা 
কর্মচারী । যুবরাজ তাহাদিগকে বুক্ষা। কদ্রিয়াছেন-__ইংরাজের। 
ভুর্বল হইয়। পড়িলে, যুদ্ধ বন্ধ করিয়। দেওয়ায় যথার্থই ক্ষত্রিয় ধর্ম 
 খঙ্গান। শ্লেচ্ছের সহিত ক্ষত্রিয় ধর্ম্োচিত ব্যবহার করা 
নির্কৃদ্ধিতার কাধ্য। আমরা যুদ্ধ শত করিতে চাহিলে, 
তাহারা কি শুনিত? 

_প্রবীন। কোন ঘতেই নাঁ-তাহাদের সকলকেই হত্যা করা 
উচ্িত। আপনি আমাদের মুখ রক্ষা করুন_ দেশের মঙ্গল করুন। 

-: এইন্রগ কথার পরে থঙ্কাল জেনারেল ক্ষণেক চিন্তা করিয়া উসর্ববা 
নাষক. জমাদারকে ডাকিয়া সাহেবদিগকে হত্যার হঁকুম দিলেন ।* 
সেই আদেশ শুনিয়া টির শোক রি উল্লা- 


. খাল বলিলেন লাহে লাকা মচিল ট ছিলোনা সাহেবদের মুখ 
(জগ দত ) বন্ধ কির সাও 1. ৃ 
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সিত হইয়া উঠিল এবং দ্আমি খাত ডাকিয়া আসিগে” বলিয়া সবেগে 
গৃহ হইতে বহির্গত হইল। 

আহার এনীভিলারেলি বন আছে নিডিবি রর 
_-মহাঁশক্রও গৃহে অভ্যাগত হইলে তাহাকে যত আপ্যায়িত ও সৎকার 
করা উচিত।” কিন্তু তাহার পরিবর্তে আজি বৃদ্ধ খঙ্গাল জেনারেল 
আশ্রিত ইংরাজগণের পপ্রাণদণ্ড করিবার আদেশ দিলেন। মহারাজ 
তখন খাস মহলে, যুবরাজ তখন দক্ষিণ ফটকে; রাত্রি প্রায় ১*টা-_ 
খঙ্গাল জেনারেল তাহাদের সহিত কোন পরামর্শ ব্যতীতও এই 
সাজ্ঘাতিক আদেশ প্রদান করিলেন। এই ভয়ানক বাক্য উচ্চারণের 
পূর্বে তাহার বাক্রোধ হইল না কেন? ইহাতে হিন্দু নামে কলঙ্ক 
ঘোধিত- হিন্দু গৌব্রব অবনত হইয়াছে। 

ধঙ্গালের আজ্ঞা কত কান ধরিয়া কত শত লোকের মন্তক দেহ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু থঙ্গালের অগ্ভকার আজ্ঞা অতি গুরুতর-* 
অতি গহিত। এই জন্যই উসর্ববা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল এবং 
ক্ষণেক পরে যাত্রাসিংহকে সঙ্গে লইয়া, যুবরাজের নিকট গিয়া সেই 
কথা জানাইল। তাহা শুনিয়াই তিনি বলির উঠিলেন “জ্য।1--বুল 
কি ?-থঙ্গাল জেনারেল কি এমন ত্ানক কা বলিয়াছেন সা, 
তাহ হইবে না - আমি যাইতেছি।” 

টিকেন্ত্রঙজিৎ শশব্যন্তে তোপখানায় আসিয়া বলিলেন য় । 
একি ভয়ানকণ্কথা শুনিতেছি-আপনি নাকি ইহিরিত রঃ 
করিবার ছুকুষ দিয়াছেন ?” | 

 থঙ্গাল। ছি তো বটে হের খযাপার_ 

ঘুবরাজ। আপনি বলেন কি! 

ধঙগাল। তুমি নিতাত্ত বালক- যেরূপ বিষম মিট খে 


১৫৮ মণিপুরের ইতিহাস। 


ভাতের রিকি জার জীয়ন রাহি নাই। 
তবে কেন ন্যায্য শাস্তি-_ 

: ষুবরার্জ। ঠাকুরদাদা ! বিপর, আশ্রিত জনকে হত্যা !__-এমন 
বিষম পাপের কথা-_- 

থঙ্গাল। ওহে পাঁপ !-ঘ্বণিত শঠ শত্রুকে বিনাশ করায় পাপ 
কিসের? টাংলি মারিলে পাপ হয় নাকি? 

যুবরাজ | . ( কথা কহিতে কহিতে শুইয়! পড়িলেন ) ইংরাজদের 
সহিত পুনরার সত্ভাব স্থাপন কর|যাইবে। কণ্য প্রাতে মহারাজের 
সহিত যুক্তি করিয়া_ 

থঙ্গাল। ভারা! তুমি বড নির্বোধ ইংরাজ কি আর আগেকার 
মত খার্দিক আছে? এখন তাহাদের. যত প্রতাপ বাডিতেছে, 
যত রাজ্য বাড়িতেছে, ততই তাহার! ধর্মহীন ও স্বার্থপর হইতেছে। 
আমি মহারাজা গম্ভীর সিংহের আমলের লোক-_-তোমার বাপ 
চত্্রকীিকে জন্মাইতে দেখিয়াছি--এই বয়সে, ইংরাজদের. কৃত 
কাগুকারধানাই দেখিলাম--. .. 

যুবরাজ । . তা যাহাই হউক, ইংরাজের! বড় সামান্ত লোক নহে। 
ঠাকুরদাদা 1  ইংরাজদের হত্যা করিলে আমাদের সর্বনাশ হইবে। 
এমন অর্ধ. 

হঙ্গাল। কোন ভয় নাই--আমি ভাহাদের দলবনকে রা 
নাভি 8 

যুবরাজ । কোনমতেই ইংরাজদিগকে হত্যা য়া, হই, না। 
আমি তাহাদিগকে রক্ষা! করিয়াছি--.. 

থঙ্গাল। তোমার. জ্ঞানবুদ্ধি লোপ. নে তোমাকে 
গ্রেত্ারের জন্যই মণিপুরে আছি. এ. ভয়ানক. দুর্দৈঘবর সংঘটন। 


ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৫৯, 


তোমার দায়ে-_ইংরাজের বদমাইসিতে কত যণিপুরীর আজ প্রাণ 
গিয়াছে--দেশময় লোক হাহাকার করিতেছে-_-আবার তুমিই ইংলাজ- 
দের পোষকতা৷ করিতেছ ? 

যুবরাজ। আপনি এ কুঅভিপ্রায় ত্যাগ করুন। 

এইরূপ কথার কিয়ৎক্ষণ পরে থঙ্গাল জেনারেল ইয়েক্গকর্ধা নামক 
জনৈক সর্দার চাপরাশিকে . বলিলেন "যুবরাজ ইতিপূর্বে তোমাকে 
সাহেবদ্িগকে ঘাতক-হস্তে সমর্পণ করিতে বলিয়াছেন, তুমি কেন তাহা 
কর নাই?” টিকেন্ত্রজিৎ তখন শুইয়াছিলেন এবং ইয়েঙ্গকর্ববা দেখি- 
যাই বুঝিয়াছিল যে, তিনি ঘুমাইয়াছেন। যুবরাজ নিজে তাহাকে 
এমন কথা বলেন শ্রাই, তথাচ থঙ্গালের কথায় সে ভাবিল, অবশ্তই 
তবে যুবরাজের আদেশ হইয়া থাকিবে। . ইহাই বুঝিয়া সে, দরবার- 
গৃহে সাহেবদের যাহারা রক্ষক ছিল, তাহাদের প্রধান যাত্রাসিংহ ও 
উসর্ধ। প্রৃতিকে থঙ্গাল জেনারেলের দ্বিতীয় হুকুমের কথা বলিল। 

অনতিপরেই মহারাজের লৌহকার মিষ্ত্রী (টাংজাবা) জৈযন 
আসিম্বা সাহেবদের পদে শৃঙ্খল লাগাইবার জন্য উপস্থিত হইল।% 
সাহেবদের সহিত শিঙ্গাবাগ্তকারী গুর্ধা সিপাহীর পদেও নিগড় লাগাইয়া 
দিল। পরৈ প্রহরীর কুইণ্টন প্রসতিকে একে একে বাহির 
করিয়া দিল .এবং সাগন্লেসবা' . ধনসিংহ নামক. একজন রাজকীয় 
ঘাতুক টেগুাং টাং নামক দা বারা তাহারের মুণচ্ছেদন করিতে 
লাগিল) ' এবচথঙ্গাল জেনারেলের কোন আজ্ঞা ব্যতীত ও সেই সঙ্গে 
ইংরাজ-সহচর সিপাহীরও প্রাণ বিনষ্ট হইল। মণিপুরীরা গ্রিমউভ 
প্রভৃতি: সকলের মন্তক একত্র একটি খাদে প্রোথিত করিয়া, শাস্ত্রের 
অভিপ্রে কার্ধ্যসাধনজ্ানৈ, পরম আহ্বাদিত হইল। কিন্ত গন্ীর 
সিংহের বংশের রাজল্দী যে'মহা দুঃখিত ও আতঙ্ষিত হইয়া, মণিপুর 


১৬০ মণিপুরের ইতিহাস। 


মী তেই সা করিল তাহা কেহই বুঝিতে 
পাবিল না। 


চতুর্দশ অধ্যায় । 


ইংরাজের পলায়ন ও পরবর্তী ঘটন!। 


_ুইন্টন প্রভৃতি রাজবাটীতে গেলে, রেসিডেন্দিস্থ অবশিষ্ট ইংরাজ- 
কর্খচারীরা, আহতদের নুশ্রষায় ও আপনাদের আহারাদির বন্দোবস্তে 
প্রস্ত হইলেন। আহত ব্রাকেনবরি ও অনেক আহত গর্থা সিপাহী- 
দের মৃত্যু ঘটিল। 

_ব্লাজবাড়ীর যেখানে বসিয়া মজলিস হইয়াছিল, তাহ! নি 
উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে ২০* হাতের অধিক দুর হইবে না। তবে 
«মধ্যে অবশ্ঠই গতীর পরীখা ও প্রাচীর ব্যবধান আছে। রেসিডেন্দি 
'হইতে সে মজনিস বৃষ্ট হইতেছিল। যেহেতু গুরু! চতুর্দণীর শশী 
উজ্জল কিরখে সর্বস্থান.আলোকিত করিয়াছিলেন। “ কিন্তু অধিক- 
ক্ষণ কেহই দেখিতে পারিলেন না, সকলেই অন্তমনঙক হইরা পড়িলেন। 

লেঃ চেটার্টন আহার করিয়াই. নিদ্রা গেলেন। অবশিষ্ট মধ্যেও. 
নো তাহার অন্থৃকরণ করিয়া  থাকিবেন। কেহ 
 কেহবা গল্প বে কান কাটাইতে লাঙিলেন। অর্ধসন্তাপহারিন 
আরাম-দারিনী সুরা ষে রাত্রে রেসিডেব্দিতে ছিল কি? না 
ধাকিলেও, লে ্াত্রে জহারা দ্ধে কাজ, |: করিরাছিলেন। জয়াকে 








চতুর্দিশ অধ্যায় ১৬১ 


রাত্রি ঘিপ্রহরের পর কাণ্তেন বইলো লেঃ চেঁটার্টনের ধুম ভাঙ্গাই- 
গ্গেন। তখন সকলে বাক্জবাড়ীর দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া! রহিলেন, 
কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রাজবাড়ীর পশ্চিম ফটকে 
ও বেসিডেম্লির মধ্যবর্তাঁ পথেও কাহাকেও দেখা গেল না। তঙ্গন 
একটু তাবন! হইল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! রা্রি প্রায় ৮।* টার 
সময় কুইপ্টন প্রভৃতি রাজবাড়ীতে গিয়াছিলেন_-আর তখন দ্িপ্রহর 
অতীত--এই ৪ ঘষ্টা সময়ের মধ্যে ঘোর বিপদ্-শঙ্কুল শক্রতবনে 
কুইপ্টন প্রভৃতি কি করিতেছেন_সেখানে কি হইতেছে-_তীহাদের 
ফিরিতে এত অন্ঠায়রূপ বিলম্ব হইতেছে কেন-_-ইত্যাদি বিষয়ে 
বেসিডেন্দির কাহারও ফোন খোঁজখবর ছিল না। এমন বুদ্ধিও 
কাহারও হইল না” যে, দত পাঠাইয়া বা ৪1৫ জনে মিলিয়া আপনার! 
গিয়া ঠাহাদের বিলম্বের কারণ জানেন । রেসিভেদ্নির ইংরাজ কর্শ- 
চাীর! তখন যেন ঠিক খাঁস-নবাবী-মেজাজে বা মদের ঝেশীকে ছিলেন। 
ভাহাতেও এমন বিপদের সময়ে এমন ঘটা! সম্ভব হয় না। তাহার! 
সে প্রকার দৃরণীয় ভাবে উদ্দাস বা নিদ্রিত না থাকিয়া, যদি প্রকুত 
উৎরাজের স্থাক্ কর্তব্য-কার্ধ্য ক্সিতেন, তবে বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে 
যে, হয় তো কুইন্টন প্রভৃতির মহ প্রাণ কয়টি, সে প্রকার নির্দয়রূপে 

হত হইতে পারিত' না-_তাহাদের সতর্ক চেষ্টা দেখিলে হুষ্কতিপরাযণ 
ই হি টিকেন্ত্র জাগরিত 
হইয়। গোলমার্সের কারণ ছানি! হত্যাকাণ্ড নিবারণ, করিতেন-_য্গি 
না করিতেন, তবে সাহার দো সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকিত না । 

কিন্তু যাহ হইবার নয, হইবে কেন! যাহা হইয়াছে, তাহাই ব্গি। 
প্রায় রাজি ১টায় সন, যখন কাণ্ডেন বইলে।. প্রভৃতি রাজবাড়ীর . 
দিকে চাহিয়া, য্েসিছ্েলিয পূর্বদিকে ছাড়াই দেখিতেছিবেন, 


১৬২... মণিপুরের ইতিহাস। 


তখন প্রাসাদের পশ্চিম ফটকের নিকট একজন মণিপুরী তাহার 
স্বদেশীয় ভাষায় উচ্চস্বরে ভাকিয়া কি বলিল। সাহেবেরা তাহার 
অর্থ বুঝাইয়! দ্বিবাঁর জন্য, রেসিডেন্সিতে তখন যে সকল মণিপুরী 
সৈনিকাদি বন্দী ছিল, তাহাদের মধ্যে ১ জনকে আনাইলেনখ অমনি 
রেসিডেন্সির মালখানার ঠিক বিপরীত দ্বিকে রাজপাটের প্রাচীরের 
উপর, রেসিডেন্দি হইতে প্রায় সওয়াশত হস্ত দুরে যে কামান স্তাঁপিত 
ছিল, তাহা হইতে বিষম অনলোদগীরণ আরম্ত হইল । পীড়িত টিকেন্দ্র 
তখন.নিদ্রিত। 

_ষণিপুরীরা! তাহার কিয়ৎ পুর্ব্বেই কুইন্টন প্রভৃতির প্রাণদণ্ড করি- 
য়াছে। এবং রাজপুরীর সর্বস্থানেরই সৈন্যসার্মস্তকে পূর্ব হইতেই 
বলিয়া রাখা হইয়াছে যে, সক্ষেত করিলেই যেন সকলে পুনরায় যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হয়। তদস্থুসারে অপর সকলকে সতর্ক করিয়া, পৃর্ববোজ্জ মণিপুরী 
পশ্চিম ফটকের নিকটে আসিয়া যাহ বলিয়াছিল, তাহার অর্থ এই যে 
"চিফকমিশনাঁর ও তাহার সঙ্গীগণ আর ফিরিবেন।ন11” অমনি কামান 
গর্ষিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক হইতে বন্দুকের গুলি চলিতে 
লাগিল । মণিপুরীরা ৪টি কামান এমন: ভাবে স্থাপিত করিল যে, 
তন্িক্ষিণ্ত গোলায় রেসিডেন্দির ভঙ্গ প্রবণ দেওয়াল সকল চুরমার হইতে 
রাশিল। আবার পরিখার অপর পার হইতে অবিরত বন্দুকের গুলি 
টন কি দশা হইয়াছে, তখনও তাহার! জানেন 'শাপাঁচ ঘণ্টার 

বিরান হিতে ষে।, বব জাই ভাহাদিগকে 
ছে | 

তখন সকলে 'মিলিয়া, সাদকে, য়ে: 3 প্রচঙতেজে, 

নর হক! দ্বারা রাজ-প্রাসাদ ; আক্রমণ কার, সাহেবদের কর্ভব্য_ 
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ছিল। তাহারা পরের রাজ্যে বীরবেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন-__ 
তাহাদের দেখান উচিত ছিল যে, তাহারা যথার্থই সে কার্ষ্যের উপযুক্ত. 
বটেন। এইরূপ করিতে পারিলে সম্ভবতঃ একটা অনুকূল ফলোৎপন্ন 
হইত। অন্ততঃ ওরূপে নিরূপায়, নিরাশ্রয় ও ছুর্দশাগ্রস্থ হইয়া পলাইতে 
হইত না। কিন্তু করে কে? তেমন পরিচালক কেহই ছিলেন না । 
বস্ততঃ তাহাদের মনে যে তেমন কোন কল্পনারও উদর হইয়াছিল, 
তাহারও প্রমাণ নাই তাহাদের সকল দর্প তখন হইয়া 
গিয়াছিল। 

ক্রমে মণিপুরীরা বেসিডেন্সির চারিদিক ঘিরিয়! গুলি চালাইতে 
লাগিল এবং ইংবার্জ*পক্ষ প্রাণের দায়ে অস্থির হইয়া পড়িলেন । 
মণিপুরীরা গোলা-গুলিতে 'মালখানার দরজ! ও অন্ঠান্ঠ স্থান ভাঙ্কিতে 
আরন্ত করিল_-কামানের গোলায় নানা স্থানের প্রাচীর হুড়,ম-ছুড়ুষ 
শব্দে তা্গিয়া পড়িতে লাগিল-_ইংরাজ পক্ষের আর বল, বুদ্ধি, সাইস, 
আশা। ভরসা! কিছুই রহিল না। কান্তেন বইলো, বুচার, লেঃ লুগার্ড 
ও উডস প্রভৃতি যধন দেখিলেন যে, মণিপুরীরা'ধনাদি লুটিতে আবম্ত 
ও রেসিডেন্সিস্থ মণিপুরী বন্দীদিগকে কারামুক্ত করিবার উদ্যোগ 
করিতেছে, সেই অবনরে তাহার! বিবি গ্রিমউডকে ঘরের বাহির 
করিলেন এবং প্রায় ২** গুর্থ। সৈন্য সমতিব্যাহারে, খিড়কির দ্বার 
দিয়া, কাছাড়ের রাস্তায় উর্ধস্থাসে দৌড়িলেন।. আসবাব পত্র প্রায় 
সমস্তই এবং অর্গেক বন্দুকাদি পড়িয়া রছিল-_মণিপুরের রাজ-কারা” 
গারে অনেক সৈন্তাদি বন্দীদশায় থাকিল এবং রৈসিভেন্সিক সত 
সৈনিকাদির সংকারের কোন ব্যবস্থাই হইল না "শুনাঁখীয় যে, 
অনেক আহত, উথার্ন-শক্তি-রহিত অথচ: জীবিত সৈনিকদিগকে 
ইংরাজেরা ফেলিয়া আপিতে- বাধ্য হইয়াছিলেন। অধিক কি বর. 
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অত সুসতা ব।রপুরুষ সত্বেও বিবি গ্রিমউডের বেশভূষা ও তাল জুতা 
বিশেষতঃ টুপি পর্যযস্তও ফেলিয়া আসিতে হইয়াছিল, তখন তাহারা 
থে কিন্পপ অতিমাত্র ব্স্থ ও তটস্থ ও ছত্রভঙ্গ তাবে পলাইয়া আইসেন, 
তাহ। আর বেদী বল। বাহুল্য | মণিপুরীর। ইংরাজদের সদলে পলায়নের 
কোনরপ প্রশ্তিবন্ধকতা বা! তাহাদের পশ্চাদছদরণ করিল না। 
তৎপৃর্ক্বেই পাঁচজন ইংরাজ-শক্রর মুণ্ড প্রোথিত হইয়াছে_আর কাহারও 
প্রাণহানি করা তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না। শত্রু চলিয়া গেল 
দেখিয়া তাহার! পরম আহ্লাদে রেসিডেন্দিস্থ যাবতীয় দ্রব্য হস্তগত 
করিল এবং পরিশেষে অগ্নি লাগাইয়। শক্রর আড্ড! (রেসিভেম্ি ভবন ) 
ভক্থুত্ৃত করিয়া! ফেলিল। 

 স্বাত্রি প্রায় ২টার সময় ইংরাজেরা রেসিদ্ডেসি হইতে পলায়ন 
আতস্ত করেন। তাহার! বায ও দক্ষিণ দিকে নাগাগ্রায সকলকে - 
ব্বাখিষ্থা অথচ কোনটির মধ্যেই প্রবেশ না করিয়া এবং সরকারী রাস্তায় 
না উঠিয়া, ভাহার টানে টানে চদিতে লাগিলেন । বিবি শ্রিষউড করেক 
বৎসর সেখানে থাকায়, বিশেষতঃ কাছাড় প্রতি স্থানের ইতরাজ 
চানকরদের নিকট বহুবার গতি বিধি করায়, মণিপুরের পথ ঘাট-_ 
বিশেষতঃ কাছাঁড়ের দ্রিকের অন্ধি-সন্ধি-সমস্তই তাহার জানা ছিল। 
ব্ট ইংরাজ ললনা__বিবি শ্রিমউড সকলকে পথ দেখ্খাইয়া' লইয়া 
প্সিলেন। ক্রষে নিশাবসান হইল, তথাচ ইংরাঁজপক্ষ বনজঙ্গলের মধ্য 
"দিচ্ছ পাহাড় পর্বতের অন্তরাল দিয়া চলিতে লাগিলেন ।. মণিপুর 
কাজের পশ্চিমাঞ্চলে বসতি তি অল্প। বহু; ব্যবধানে, কোন 
কোন স্থানে নাগ! ও কুকিদের গ্রাথ আঁছে যাত্র। আবার মণিপুরী 
ৈতেরাও : ভীহাছের পশচাঙধার্বিত হর নাই এবং কথাও আক্রমণ করে 
নাঁই। কেবল স্থানে স্থানে কখন নাগা কুকি প্রভৃতি শ্বদেশের শর 
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জানে শ্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া! (বিতাড়িত করিবার উদ্দেশে) তাহাদের বিরুদ্ধে 
তীর চালাইয়াছিল।. তাহাও অতি সামান্ত। তথাচ যত বেল। অধিক 
হইতে লাগিল, ততই ক্ষুধা তৃষ্ণয় সকলে কাতর হই পাঁড়িলেন। . 
কর্দমাক্ত জলে পিপাসা কঞ্চিত নিবারিত হইলেও আহার্য্য ভ্রব্যাতাবে 
সকলের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে জঠরজালায় অস্থির. হইয়া, 
গর্ধারা বৃক্ষপত্র ও তৃণাদ্দি খাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ইংরাজদলের 
মধ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলতা৷ উপস্থিত হইল। ছুঃখ, আক্ষেপ, পরিতাপ, 
অবাধ্যত! প্রস্ৃতির কথ! আর লিখিব না। পরিশেষে তাহারা নানা 
মলে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাহাদের যেদিকে ইচ্ছ। যাইতে লাগিল। 

শ্রান্তি ও ক্ষুধ। তৃষ্ণায় অনেকের প্রাণ গেল- ব্যান্রাদিতেও কাহাকে 
বা উদরসাৎ করিল এবং নাগা, কুকি প্রস্তৃতিব ন্থুতীক্ষু শরেও কথেক- 
জনকে ঘমালয়ে পাঠাইল। | 

এবার বিবি গ্রিমউড গ্রর্ধা সৈন্ের মত পোষাক পরিয়া, মাথায় 
বৃহৎ পাকড়ী জড়াইয়া, কাণ্ডেন বুচার প্রস্ৃতির সহিত চলিতে লাগি- 
গুলন। একবার কয়েকজন মণিপুরী এ্রজ। তাহাদের দলকে আক্রমণ 
চরিয়াছিল। কাণ্ডেন বুচার তখন বিবিকে গুইতে বলিলেন এবং 
।কজন গর্থা সৈনিকের নিকট হইতে বন্দুক. লইয়। তাহাদের পাচ- 
£নকে হত ও আহত করিলেন। তাহাদ্দের নিকট বন্দুক ছিল না 
্জেই অবশিষ্টেরা পলায়ন করিল। বিৰি শ্রিষউড ইংরাজ পুরুষ- 
হগের ছুস্িস্তারনাশিনী ও আ্বাসদায়িনী হইয়া দবজগানিত ও জঙ্বম্যসথ 
৮৮৬78 টড 
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দেরই দিকে আসিতেছে । তাহাদের বা অধীনস্থ সিপাহীদের আর 
এমন শক্তি নাই যে, প্রতিপক্ষের, সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। শব্রু 
হস্তে বন্দী হইয়া, অশেষ যন্ত্রণা তোগ করিয়া যালয়ে যাওয়া অপেক্ষা 
আত্মঘাতী হওয়া ভাল-_আবার বিলাতী বিবি মণিপুরীদের হস্তে 
পড়িলে, তাহারা তাহার কি ছুর্গতি করিবে! কাণ্তেন বুচার এইরূপ 
ভাবিয়া বিবির নিকটে গিয়া বলিলেন “আমার হাতে যে দুইনল বন্দুটটি 
দেখিতেছেন, ইহাতে ছুইটি গুলি পোরা! আছে__এই যে সকল সৈন্য 
আসিতেছে, তাহারা যদি আমাদের শক্র হয়, তবে একটিতে আমি 
আপনার প্রাণ নাশ করিয়া অপরটি দ্বারা নিজের জীবন শেষ করিব ।” 
এই কথার পরে, বোধ হয় ঠাহারা উভয়েই অশ্রবিণর্জন করিয়াছিলেন। 
যাহা হউক অবিলম্বেই তাহাদের সকল ছূর্ভারন ঘুচিল-_কাণ্ডেন 
কাউলি সদলে আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। কাউলি 
পূর্ব বন্দোবস্ত অনুসারে ২০০: শত সৈন্য সমভিব্যাহারে মণিপুর রাজ- 
ধানীতে -যাইতেছিলেন। তথায় যে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, 
তাহার কোন সংবাদই তিনি পান 'নাই। সৌতাগ্যক্রষে, পথিম 
স্বপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, শি হাহ 
সেখানে তাহার দলের কি দশা হইত, কে বলিতে পারে? যাহা হাঁ এ 
এখন প্রাণ বাচাইবার আশ! হওয়াতে, সকলে মিলিয়! দ্রুতপদে গজ, 
করিলেন। তৎপরে আর কেহই কোনরূপ বৈরিতাচ়ণ নাক, 
তাহারা নির্বি্কে কাছাড় পৌছিলেন। 58৬. দি 
- জমাদার বীরবল নাগরকোটি কতকগুলি গুর্ধা সৈন্য সমভিবা ও 
সাহেবদের-দল '্ছাড়িয়া লাংখোবালে গিয়া উপস্থিত-হন্ব এবং কয 

হইতে অধিত সাহসে কোন কোন স্থানের গ্রজাদের সহিত যুদ্ধ বৰ ॥ 
_ করিতেন কয়েকটি মনিপুরী থানায় আগুন লাগাইয়া দিয়! টায়ছেদে 
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পৌঁছায়। কোন কোন থানার লোকেরা! (দেশ ছাড়া করিয়া দিবার 
জন্ত ) তাহার দলের উপর গুলিও চালাইয়াছিল। কিন্তু মহানাজার 
কোন সৈষ্ঠাদিইঃ তাহাদের সহিত রীতিমত .যুদ্ধ করে নাই। তথাচ 
প্রজাদের সহিত যুদ্ধেই,জমাদারের পক্ষীয় কয়েকজন লোক হতাহত ও 
বন্দীক্ৃত হয়। বীর বীরবলের সহিত ৩৪ জন লোক টামুতে 
পৌঁছিয়াছিল। | | 

ইংরাজদের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কয়েকজন সিপাহী_-অশেষ 
কষ্টভোগ করিয়া- পরিশেষে উত্তর দিকে কোহিম৷ ছুর্গেও উপস্থিত 
হইয়াছিল। বস্ততঃ অসহা জঠর-যন্ত্রণ। উপস্থিত হইলে সৈনিকাদিরা 
যে যে দিকে পারিস্কাছিল, সে সেই দিকেই পলাইয়াছিল। তন্মধ্যে 
নানারূপে কতকগুলসির মৃত্যু ঘটে-_অনেকেই, বন্দীকৃত হইয়। মণিপুরে 
প্রেরিত হয়--অবশিষ্টের! নানাদিকে ইংরাজ রাজত্বে পলাইয়! প্রাণ 
7 রক্ষা করে। নু - 

উইলিয়ম্স সাহেব যণিপুরী সেঙ্গমাই- থানার তার আফিসেই 
ছিলেন। : যুদ্ধের পরদিন, থানার হাওলদার ( ইনৃল্পে্টর ) 
আসিয়া তাহাকে বলিলেন, “মণিপুরে বিষম বিভ্রাট-_সাহেব ও সৈনিক- 
গণ হয় তে! হত, নয় তো পলাতক হইয়াছেন। আপনি মণিপুর 
বাইবেন কি কোহিমায় পলাইবেন? . তিদি এবং অন্ুচরাদি সকলে 
মণিপুরের, দিকেই চলিলেন। নাগা.প্রভৃতিদের আক্রমণ হইতে 
জীবন বাচাইন্লার জন্য উইলিয়ম্সকে ঘাসের বনে, জঙ্গলে ও বৃক্ষ- 
কোটরে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল । শেষে তিনি বন্দী হইয়া মণিপুরে 
প্রেরিত হন। মেল্ভিল ও ব্রিয়েন. সাহেবদিগকেও (টামুর : পথে 
্থানাত্তরে ) বন্দী হইতে ..হইয়াছিল। কিছুদিন পরেই মেলতিলের 
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কাছাড়, কোহিম। ও টামু গ্রস্থৃতি নানা স্থানেই ইংরাজ কর্মচারীর 
মণিপুরের মহা বিপদের সংবাদ পাইলেন । বড় লাট লভ” ল্যাক্সডাউন 
তাহার কিছু দিন পূর্বে রাজধানীতে সন্তি আইন লইয়া মহা ব্যস্ত. 
ছিলেন। সেই ব্যস্ততার মধ্যে কুইণ্টনকে সসৈস্তে মণিপুর যাইবার 
হুকুম এবং সম্মতি আইনে সম্মতি দিয়া কলিকাত। পরিত্যাগ করিয়া 
সিমলা শৈলে উপনীত -হইয়াছিলেন। শ্তাহার কাছেও সেই কুসংবাদ 
তার যোখে প্রেরিত হইল । ফলতঃ টারিদিকেই হুলম্কুল পড়িয়া 
গেল। কিন্তু তখন পর্য্যস্ত কেহই সঠিকরূপে জানেন লা যে, কুইপ্টন 
প্রস্থৃতির কি দশ! হইয়াছে । তীহাদিগকে মণিপুরীর বন্দী করিয়া 
রাখি্সাছে, এইরূপ দু. ধারণ! তখন সকলেত্ুই ।« এই জন্ত কাছাড়, 
কোহিমা, টাস্থু প্রন্ৃভি স্থানে ঘে সকল সৈন্য €স সময় ছিল, অথবা 
যতগুলি অতি শীঘ্র সংগৃহীত হইতে পারে, তাহাদিগকে কুইণ্টন প্রস্ৃতির 
উদ্ধারের জন্য অবিলঘ্ধে মণিপুর পাঠাইবার পরামর্শ হইতে লাগিল। 
টামু ছাউনির লেঃ 'গ্রা্ট এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইলেন “যত সৈন্য 
লইয়৷ বত লী পার, মণিপুর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া,  ইংরান্দ 
পক্ষের সাহায্য করিবে ।”  তদস্থুসারে তিনি ২৮শে মার্চ তারিখে ৪* 
বচন সমতিব্যাহারে প্রচুর পরি- 
আখে টোটা। লইয়া টামু হইতে রওনা হন। তাহার দলের সহিত 
কতকগুলি খাদিয। কুলী, নাউ নাও ও আসবাব পত্র বাতির 
অন্ত তিনটি হস্তী ছিল। ্‌ 

_ অন্ান্ত স্থান হইতেও সামরিক কর্মচারীগণ বন অভিনানের 
উদ্ধোগ করিতেছিনেন ;. কিন্তু ক্রমে ক্রমে জনশ্রুতির দ্বারা কুইস্টন 
পরস্থৃতির হত্যার কথা প্রকাশ পাইতে লাশিল। শেবে বূলিক বাবুর 
শ্রেরিত টেবিগ্রামে উহাতে আর লন্মেহযারই রহিল ন|। - এবং বরি- 





চতুর্দশ অধ্যায়। ১৬৪ 
পুরীদের বল বিক্রের কথা শুনিযাও কতৃপক্ষের বিশেষ ধারণা জন্গিল 
বে, অল্প সৈক্প পাঠান দিতাস্ত নির্কদ্ধিতার কার্য্য । হণিপুরের ততু্দিকে 
ইংরাজাবিকারের কোন স্থানেই গরচুর সৈন্ না থাকায়, ইংরাজ গতর্ণ- 
মেপ্ট লন্তাব্য ব্যস্তত! পরিত্যাগ করিলেন এবং অন্যান্য স্থান হইতে টসন্য- 
সংগ্রহের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু লেঃ গ্রান্ট টামু হইতে 
মণিপুরাতিমুখে রওন! হইয়াছিলেন ; তাহাকে ফিরাইবার আর কোন 
উপায় কেহ করিলেন ন!। 

এদিকে কুইষ্টন প্রভৃতির মৃত্যু সংবাদ যথারীতি শোক হুঃখের 
সহিত সরকারী গেজেটে প্রকাশ পাইল এবং লড ্যাব্সডাউন বাহাছর 
ঘোষণ! প্রচার কক্সিলেন যে “মণিপুরীরা যেরূপ তয়ানক ছুবগবহা'র 
করিয়াছে, তাহার্প্রতিফল দিতে ও উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে গতর্ণ- 
মেপ্ট দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন ।” 
উনি 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কুলী বলদাদি ও নান! দিক্‌ হইতে বাহিনী 
শ্রেনী আদিতে লাগিল-_-আসাম ও উত্তর ব্রচ্ধ, উভয় রাজ্যপথই্ই তোল- 
পাড় করিয়া তিন বিভাগে বৃহৎ যোস্ধদল মণিপুরাতিষুখে ছুটিল। 
ওদিকে ঘণিপুরে কি হইতেছে, তাহাও বলা, আবপ্তক। প্রধানতঃ 
টিকেন্ত্রজিৎকে লইয়াই তখন মনিপুর । নুতরাং তাহার বৃভান্ত হইতেই 
আরম্ভ করিতেছি । হত্যার নিশাতে প্রথমে তিনি ধাহা। ধাহা৷ করিয়া- 
ছিলেন, তান্* বলা হইয়াছে। তৎপরে যাহা করেন, ভদ্দিবয়ে ভাহার 
মানিত গঞ্জন সাজীর মুখে যে়প ব্যক্ত হইয়াছিল, ভাহার সংকষিতত 
সার মর্পট এই ;-থঙ্গাল জেনারেলকে সাহেব-হত্যান় দিখেষ করিবার 
গর, যুবরাজ নি্রিত হন.। কতক্ষণ পরে, কামান খন্মুকেন্র শব্ষে লহ 
ভাহার নিরা ভাকিল এবং তিবি ব্যস্ত পদ ভাবে বলির উঠিলেন-_ 
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“ফে আবার গোলাগুলি চালাইতেছে1?--বন্ধ কর।” যখন তিনি 
শুলিলেন যে, ইংরাজদ্িগকে হত্যা করা হইয়াছে _ত্রিটিশ রেসিডেশ্সি 
নুষ্িত ও তন্দীভূত হইয়াছে, তখন তিনি চিন্তায় আকুল হইলেন-_ 
তীহার মুখমগুল মলিন ও বক্ষের উপরে মস্তক অবনত হইয়া পড়িল.। 

ফলতঃ মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি দারুণ ব্রন্ষশাপ হইলে চন্দ্রবংশ 
যেরূপ বিষম ভীত ও চিস্তাতিভূত হইয়াছিলেন, মণিপুর রাজধানীতে 
ইংরাজ হত্যার পরে, মহারাজ কুলচন্দ্র ও যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতির 
মানসিক ভাব অবিকল সেই রূপই দীড়াইল। সকলেরই মুখ বিষগ্র_ 
সকলেই চিস্তাকুল__সকলেই প্রায় হিতাহিত. জ্ঞানশৃন্ হইয়া উঠিলেন। 
আহা! সেই তয়ঙ্করী রজনীতে মণিপুর রাঁজপুরীতে যেন্বিষাদের কাঁলিমা- 
ময়ী ছায়া পড়িয়্াছিল, আর তাহা ঘুচিল না । . ুমূর্যদেব উদিত হইয়া 
রজনীর অন্ধকার বিনষ্ট করিলেন, কিন্তু তাহাদের হৃদয়নিহিত দারুণ 
দুশ্চিন্তার ও হতাশার তিমির আর কিছুতেই অন্তহিত হইল না। সেই 
হইতেই মণিপুর রাজ্য অশাস্তি-সাগরে ডূবিয়া। গেল। 

: কেবল থঙ্গাল জেনারেলই সেরূপ ভীত হয়েন নাই। শুনা যায় যে, 
কুইন্টন প্রস্ৃতি যুদ্ধে হত হইয়াছেন, এই মিথ্যা কথা তাহারই বিশেষ 
দ্দিদে মহারাজের দ্বারা গতর্থমেন্টকে লেখান হইয়াছিল। আবার 
ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করিতেও তিনি মহারাজ গ্রভৃতিকে 
বারম্বার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু সে মন্ত্রণায় তাহার! উত্তেজিত 
হয়েন নাই |... 

নিপু ২৫শে যাচ” তাঁজিবে উরি ব্ী 
করিস পদে শৃখল দিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করে ; পরদিন টিকেন্দ্রজিৎ 
তাহাকে স্ুত্কি.:ঘেন। .এই দিনে রাজকেরাণী বামন বাবুর, সহিত 
বুবরাহ্ছের “অনেক কথ) হয়। : ঘুররাজ. বলেন. “ব্যাপার -যেকপ 


চতুর্দশ অধ্যায়। ১৭১ 


গুরুতর হইয়া ধ্ড়াইয়াছে, তাহাতে এখন কি করা৷ উচিত? বামন 
বাবু উত্তরে বলেন “গোবিন্দজী রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু মন্ুষ্যের 
আর সাধ্য নাই।”* যুবরাজ শেষে বনিলেন “সকল ”কথা খুলিয়া 
আমি লাট' সাহেবকে পত্র লিখিব।” পরদিন পললিটিকেল কেরানী 
রসিকবাবু, তাহার ভ্রাতা, ডাক্তার লক্ষণ প্রসাদের ভ্রাতা এবং জনৈক 
ডাক-হরকরাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য, ২* জন টৈনিক রাজদরবার 
হইতে এরিংবুমে প্রেরিত হইয়াছিল । 

২৭শে মার্চ প্রাতঃকালে যুবরাজ, রসিক বাবু ও জানকী -বাবু 
প্রভৃতি সমস্ত বাঙ্গালীগণকে নিজের প্রাসাদে ডাকাইলেন এবং মিষ্ট 
বাক্যে ও সম্ধ্যবহাঁরে সকলকেই পরিতুষ্ট করিলেন। তিনি সকলকে 
সঙ্গে লইয়া রাজঝাড়ীর নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, দেবমন্দির প্রভৃতি 
কিরূপ ভঙ্গ হইয়াছে, দেখাইলেন। পরিশেষে মন্ত্রী অঙ্গেয় মি্গতো, 
আয়া পারেল, থঙ্গাল জেনারেল প্রভৃতি সমভিব্যাহারে . তাহাদিগকে 
জেলখানায় লইয়া গেলেন। সেখানে তথন প্রায় ২** শত ব্রিটিশ 
প্রজা বন্দীতাবে অবস্থিত। এবং সে সময় তথায় দলে দলে মণিপুরী 
প্রজারাও গতিবিধি করিতেছিল। যুবরাজের আদেশে, রসিক বাবু 
প্রস্তুতি সমস্ত কয়েদীদের তালিকা প্রস্তুত করিলেন। তৎপরে টিকেন্দ্র- 
জিৎ বলিলেন যে, “আর কাহাকেও বন্দী করিয়া রাখিবার প্রয়োজন 
নাই--যাহার যেখানে ইচ্ছ। চলিয়া যাইতে পারে।” ইহার কয় দিন 
পরে তিনিস্অসামান্ বদান্ততায়, 'বস্ত্র' খাস, পাথেয় এবং নিরাপদে 
ৃস্তব্য স্থানে পৌঁছিয় দিতে প্রয়োজন মত রক্ষক ০৮৪ 








* গোবিলাজী রা বংশের 'বাস্ত বিশ্রহ। বাবদ ত্য রি ক রি 
হইলে তীহাকে গোবিষজীকজমা্ারেই রাখা হয়! ও 
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কেই বিদ্ধার করিয়াছিলেন। যুবরাজ বন্দীদিগকে প্রথম দেখিবার পর 
হইতে কাহারও আর কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। 

কেবল জীনকী বাবু, বামন বাবু, রসিক বাবু সেখানে রহিলেন। 
শেখোক্ ছুই জনের হারা গতর্ণমেপ্টকে পত্র লেখান হইতে লাগিল। 
তাহাদিগকে কোনরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই। যুবরাজের 
ভদ্রত| ও গীলতায় বাধ্য হইয়া, তাহারা সেখানে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। (২৫ ও ২৭ নংদলীলে সে সময়ের লিখিত ২ খানি 
পত্রাংশ আছে।) 

- ওদিকে টামু হইতে ৮* জন সৈন্য সমভিব্যাহারে ২৮ শে মার্চ 
বতারিখে লেঃ গ্রাণ্টের রওনা হইবার কথা আমরা পুতর্বই লিখিয়াছি। 
সেন্ধপে যে পুনরায় কোন ইংরাজপক্ষীয় সৈনতদল তৃত শীত্র আসিবে, 
তাহা মণিপুরীরা কিছুই বুঝিতে পারে, নাই। গ্রান্টের দলের সহিত 
ুদ্ধ করিবার কোন আয়োজনও কেহই করে নাই। অধিকন্ধ ইংরাজ- 
ঘের সহিত বুদ্ধ করিবার কোনরূপ আদেশও থানা ঘাটি প্রভৃতির 
 শধ্যক্ষগণকে, রাল্গদরবার. হইতে দেওয়া হপ্ব নাই। তথাচ প্রজার 
এবং বছ স্থানের, মণিপুরী সামরিক কর্মচারীরা! সসৈন্ে স্বতঃ-প্রবত 
হইয়া গ্রাস্টের প্রতিরোধ করিয়াছিল । সর্ব প্রথমে কাহাউ চীনের। 
ভাহার দলের উপর গুলি চালায়, তৎপরে সামরিক পরিচ্ছদ-ধারী 
মনিপুরী সিপাহী ছু-পাঁচ জন কোথাও বা! কিছু অধিক সংখ্যায় দৃষ্টি- 
গোচর হইতে থাকে ।  টিংলিবান নাষক স্থানে একক নুম্থাধিক ১** 
সখিপুরী সিপাহী তাহাদের বিরুদ্ধাচারী হইগ়্াছিল? কিন্ত নটি 
শা করিযাই তাহারা চলিয়া বায়! | 
কির পরেই দেখা! যায় যে, বড় ক নুরী 
উর গার পরত অনযহ পণ বধ বারি দিয়াছে পট দার বা বে, 
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ছুই দিকের পর্বত হইতেও মণিপুরীরা গুলি চালাইয়াছিল ; কিন্তু 
গ্রান্টের দলের তাহাতে কোনই ক্ষতি হয় নাই। বরং গ্রান্টের কয়েক- 
জন সৈনিক তাহাদের দ্বিকে বন্দুক ছুড়িতে ছুড়িতে পর্বতোপরে 
ফাওয়াতে তাহারা কয়েকটা বন্দুক, ও অন্যান্য স্ত্রাদি ফেলিয়া পলায়ন, 
রুরে। পরে পালেল নামক স্থানের ছাউনিতে ২** মণিপুরী ভাহ।- 
দের পন্দুখবর্তাঁ হওয়াতে গ্রাণ্ট সসৈন্যে প্রায় দেও ক্রোশ পথ তাহাদের 
পশ্চাদ্বাবিত হন এবং ৩ জনকে বন্দী কৰেন। উক্ত তিন জনের 
মধ্যে ঁ পালেলস্থ সৈন্ঠাধ্যক্ষ্যের একজন পাচক ছিল। সে গ্রাণ্ট 
সাহেবকে বলিল, "আমার মনিব জাব্গ মহারাজার নিকট হইতে 
সংবাদ পাইয়াছেন যে, মণিপুরে ৯ জন সাহেব হত হইয়াছেন”, 
ইত্যাদি। পাঠক, বূঝিতেই পারিতেছেন, এ সকল কথা বাঞ্জে 
গুজব মাত্র-যেহেতু নিজের কর্মচারীকে তেমন অসত্য সংবাদ 
দিবার কোন প্রয়োজনই মহারাজ কুলচন্ত্রের থাকিতে পারে না) 

বেঃ গ্রাণ্ট, পাঁচকের সেই কথা শুনিয়া! এক্টু ভাবিত হইবেন, . 
কিন্তু দমিলেন না। তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে; মণিপুরে 
যদি বধ্ার্থই কোন ভয়ানক দুর্দৈব ঘটিত, তবে ইংবা কতৃপক্ষ 
টাষু হইতে দূত পাঠাইয়া তাহাকে অবশ্তই ফিরাইতেন। ফলতঃ 
ইংরাজগণের সে সময়ের কার্ষ্যের বিশৃষ্খলতার চূড়ান্ত প্রমাণ এই 
থে, গ্রাপ্টকে ফিরাইবার কোন ব্যবস্থাই কর! হয় নাই। গ্রা্ট 
ধক্ধপ বিশ্বাপ্দ, সাহসে ভর করিয়া! ছগ্রসর হুইতে লাগিলেন এবং 
পরিশেষে তিনিই সে সমগ্ধ নিজ-বীরদ্ধে ইংরাজ নাষের গৌরব রক্ষা 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কতৃপক্ষগণের কিছুমাতই খ্যাতি 
নাই এবং তাহাদের কুবন্মোবত্তের দোষ কিছুতেই কাটিতেছে না। 

ছু বি্ব বাধা [িনন্ধকতা! অতিকদ খবং বিবিধ কই সঙ. 
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করিয়া শেষে গ্রাপ্ট সাহেব সদলে থোবালে আসিয়! তত্রত্য মণি- 
পুরী ছুর্গ ত্বধিকার করিলেন। রাজধানীর দক্ষিণপুর্বব ৭ ক্রোশ 
দুরে, টামুর পথে, এই ছুর্ন অবস্থিত। 

তার-বিভাগের কর্মচারী উইলিয়ম্স সাহেব বন্দী হা ১৫ই 
চৈত্র মণিপুরের কারাগারে প্রেরিত হন। ২০শে চৈত্র (২রা 
এপ্রেল ) টিকেন্দ্রজিৎ তাহ শুনিতে পাইয়া কারাগার হইতে তাহাকে 
আনাইলেন। তাহার দেহে অতি সামান্য আচ্ছাদনই ছিল ; যুবরাজ 
তৎক্ষণাৎ তশহাকে উপযুক্ত পরিচ্ছদ্াদি দিলেন এবং তাহার বন্দী 
হওনের কথ পুর্বে জানিতে না পারাতে তাঁহাকে তত কষ্টভোগ 
করিতে হইয়াছে, তজ্জন্ত বিস্তর আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন । 

_ পরদিন টিকেন্দ্র, উইলিয়মূসের সঙ্গে রক্ষক দিয়!'থোবালে পাঠান । 
গ্রাপ্ট আপনার নাম ভণড়াইয়৷ উইলিয়মূসের নিকট, কর্ণেল হাউলেট 
বলিয়া পরিচয় দ্রেন। একজন বীর কর্ণেল কতৃক সে সৈম্ত 
পরিচালিত, এই ভাগে মবিপুরীদিগকে ভীত করাই সেইবূপ 
পরিচয় দানের উদ্দেস্ত | উইলিয়যৃস, যুবরাজের আদেশমত বলিলেন, 
"আপনি সদলে ভূর্গ ছাড়িয়া চণিয়া যাউন।” গ্রাণ্ট সাহেব .নান। 
ওজর আপত্তি তুলিয়া গয়ংগচ্ছ করিতে লাগিলেন। উইলিকসমূসকে 
যুবরাজ শাসাইয়াছিলেন, “যদি পলাইবার চেষ্টা পাও, বিপদ ঘটিবে।” 
হাউ (গ্রান্ট) যে তথায় প্রাণ বা স্বাধীনতা বীচাইয়া তিষিতে 
পারিরেন, উইলিয়মূসের সে বিশ্বাস ছিল না। সে ধীরণা হইলে, 
মনিপুরী রক্ষকগণকে অগ্রাহ করিয়া তিনি নিশ্চয়ই গ্রাপ্টের দলেই 
মিশিতেন। তিনি যুবরাজের নিকট ফিরিয়া! যান, পরে সেই 
টি রাজি 
করেন। ৃ 
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বছুসংখ্যক মণিপুরীর সহিত গ্রান্টের উপযুপরি বারত্রয় সংগ্রাম 
হয়। ম্ণিপুৰীরা। নাকি একবার কয়টি কামান আন্গিয়া গোলাঁও 
চালাইয়াছিল। কিন্তু মহাবীর গ্রাপ্ট অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন-_ 
সেই অল্প সৈন্য লইয়াই প্রতিবারই বহুসংখ্যক বিপক্ষকে পরাস্ত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার রণনৈপুণ্য, বৃদ্ধিবল ও সৈন্য- 
চালন-যোগ্যতা তাহার বয়স বিবেচনায় অসামান্য । যদিও যাহার! 
তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা! কোন যোগ্য সেনানায়ক 
দ্বারা চালিত হয় নাই, তথাপি সংখ্যায় তো তাহারা বহু গুণে 
বেণী ছিল; স্থৃতরাং থোবাল-বীর বলিয্া তাহার নাম সমাদৃত হওয়া। 
উচিত। তিনি "্বীয় পরাক্রমে অবরোধ-যুক্ত হইয়া টামুর দিকে 
চলিয়া গেলেন। * পথে পালেল নামক স্থানে মনিপুরীদের সহিত 
আর একবার সংঘর্ষ ঘটে। উপযুক্ত সমরে কতকগুলি সৈনিক- 
শিরে কর্ণেল প্রেসগ্রেত আসিয়া তশহার সহিত মিলিত হওয়াতে 
বিপক্ষ-পক্ষ পরাস্ত হয়। 

কিন্তু এ স্থলে উল্লেখ কর! কর্তব্য যে, মহারাজ কুলচন্দ্র, যুবরাজ 
টিকেন্দ্রজিং, বা সেনাপতি কুমার অঙ্গেয় সেন। প্রস্তুতি কেহই গ্রাপ্টের 
বিরুদ্ধে যান নাই বা সৈন্ঠাদি প্রেরণ বাঁ আক্রমণের আদেশ মাত্রও দেন 
নাই। তখন রাজদরবারের ভয়ানক মত-বিরোধ_ নান! মন্ত্রীর নানা 
পরামর্শ বিশেষতঃ থঙ্গালের সহিত তাহাদের মনের সম্পূর্ণ « অনৈক্য 
ঘটিয়াছিবি। * স্থতরাং কে যে এ আক্রমণ জন্য দায়ী, অথবা! মণিপুর 
আপনারাই, রপোমত, দে গোলযোগে তাহা নিশ্চয় হয় নাই। 
গত্মেন্ট .. কিন্তু রাজা..ও. রা দিগকেই অবশ্ রা ভাবিয়া 
থাকিবেন। . 
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ইংরাজের অভিযান ও মণিপুরের ছুরবন্থা । 


সারের এই এক আশ্চর্য্য নিয়ম যে, সুযশ বা সুসংবাদ ব্যাপ্ত 
হইতে. বহু বিলম্ব হর হর তো তাহ! চাপাই পড়িয়া যায়। কিন্তু 
অপযশ বা! কুসংবা চারিদিকে তীরবেগে ছুটিতে থাকে । এই জন্সই 
বুঝি মণিপুরের মহ! বিভ্রাটের সংবাদ অবিলম্বে, চারিদিকে রাষ্ট্র 
হইয়াছিল। কাছাড়ে ৩০৩৫ হাজার মণিপুরী আছে_ স্বদেশের 
বিপদের কথা গুনিরা, তাহাদের অনেকেই সশস্ত্র দলবন্ধ হইয়া 
মশিপুর যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। তাহাদের একজন ব্রিটিশ- 
হস্তে হত ও ১৫ জন বন্ধীকৃত হইল। শিলচর, জীহ্র, ঢাকা, শিলং 
গোলাছাট প্রস্ততি স্থানের প্রবাসী মণিপুরীরাও বিচলিত হইয্া 
উঠে। ইংরাজ-রাজ নানা (কৌশলে তাহাদিগকে শান্ত করিয়া 
বাধিত্বাছিলেন । 

আবার মণিপুরের চতুঃসীষাবর্তী জাতিরাও গোনযোগ আরম্ত 
করিাছিল। .কাছাড়-সীমান্তবর্তাঁ পার্বত্য লোক সমূহ, ব্রদ্ধের দিকে 
। মুর পথে) ছ ীনেরা ও হাকা, চাষা কত পরতৃত তিরাও 
অয় বিস্তর উত্তেজিত হইয়্াছিল। এই অঞ্চলে, ইংরাজদের সহিত 
কয়েকবার সু সুনধও ঘটিল। নাঙ্গারা। কখনই বণিপুরের হির নহে, 
কিন্ত ইংরাজদের সহিতও তাহাদের সন্ভাব নাই। তাহারা গবং এ 
কলের পা সকদ ছাতিই ইন্োছমিগকে পরম পক বদি জাবে 
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হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল। ইংরাজ গভর্ণমেন্ট এই সকলেরই সংবাদ 
রাখিতেছিলেন এবং চারিদিকে অতি সাবধানে, স্তপপে, ভীষণ 
সমরায়োজন করিতেছিলেন । 

কাছাড়, কোহিমা ও টাযু, একবারে এই তিন দিক হইতেই 
তিন তাগে সামরিক অভিযানের আয়োজন হইতে লাগিল। বঙ্গদেশ 
হইতে ইংরীজ-সৈন্য ঠীমারে গোয়ালন্দ এবং তথা হইতে ব্রহ্মপুত্রনদ 
বাহিয়া নিগ্রিটিং নামক স্থান দরিয়া ক্রমে কোহিমায় গিয়া পৌঁছিল। 
কোহিমা হইতে যণিপুর রাজধানী ১০৫ মাইল । টাম়ু হইতে মণিপুর 
৫০1৬০ মাইল । কিন্তু এই ছুইটি পথই হুূর্গয__-পর্বতারণ্যের মধ 
দিয়া, কোথাও বা! দ্মতিকষ্টে গিরিশ্রেণীর পার্খ্ব বহিয়া ও শিরোদেশের 
উপর দিয়া যাইতে হয়। কাছাড়ের পথ সর্বাপেক্ষা সুগম হইলেও 
নিতান্ত সহজ নহে। এবার মহা আয়োজন--তিন দিক দিয়া ৭৮ 
হাজার যোদ্ধা ও ১৫1১৬ হাজার শিবিরানুচর চলিল। প্রত্যেক 
দলের সহিত ২৪ টা করিয়া মোট ১০টা কামানও ছিল। 'তিন, 
পথেই রুগ্নবাসাদি আছ্চা প্রস্তুত হইয়াছিল। বিলাতফেরত ২ জন: 
বাঙ্গালী ডাক্তার বাদে, এ অভিযানে একটু নূতনত্ব এই ছিল ঘে; 
৪৮ জন সখের সৈনিক মহাশয়েরা যুদ্ধের সথ মিটাইবাঁর উদ্দেশে 
কলিকাতা হইতে কাছাড়ের পথরক্ষকরূপে গিয়াছিলেন। 

ইংরাজের ভীষণ  সমরায়োজনের কথা মণিপুর ময় রাষ্ট্র হইল। 
তথায় গুজব উঠিল যে, মর্ণি্র আক্রমণার্থ ২৫৩০ হাজার সৈন্য আসি- 
তেছে। তত্বিরুদ্ধে সুসজ্জিত হইবার জন্য থরঙ্গাল জেনারেল প্রস্ৃতি 
মহারাজ কুলচন্দ্রকে বারম্বার অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি 
সে কথা গুনিলেন না। অধিকন্ত, দলে দলে মণিপুরী প্রজা সকল. 


১২ ৪ 


১৭৮ মণিপুরের ইতিহাস । 


উত্তেজন। করিল। ইংরাজ-বিদ্বেমী নান! জাতীয় সর্দারেরাও, তাহার 
নিকট আপন। আপনি আসিয়া ইংরাজ বিরুদ্ধে সাহার্যের অঙ্গীকার 
করিতে লাঁগিল। থঙ্গাল জেনারেলও তাহাকে অশেষ প্রকার 
বুঝাইলেন। নব-জিত উত্তর ব্রঙ্গ, শান প্রদেশ প্রভৃতির অধিবাসীরা 
যে ইংরাজদ্িগকে কত দ্বণ। করে-_কুকী প্রভৃতির বে মণিপুর রাজ- 
বংশকে কিরূপ তক্তি শ্রদ্ধা! করে, তাহাঁও তিনি স্মরণ করাইয়। দিলেন। 
চেষ্টা করিলে যে সমগ্র উত্তর ব্রহ্ম ও ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রদেশের 
যাবতীয় অধিবাসিগণই ইংরাজের বিরুদ্ধে অভ্যু্িত হইতে পারে, 
একথাও বলিয়া এক বৃহৎ বাহিনী সংগঠনের জন্য অনুমতি ও সাহায্য 
চাহিলেন। অন্যান্ঠ অনেকেই এ প্রস্তাবের প্রোষকতা! করিলেন । 
তাহাদের কথামত কার্য্য করিলে, ন্যুনাধিক একু লক্ষ সৈম্ত (যেরূপ 
অস্ত্র শস্ত্রে ভুষিতই হউক) ইংরাজের বিরুদ্ধে নিযুক্ত হইতে পারিত। 
কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ কিছুতেই সম্মত হইলেন ন। এরূপ কোন প্রস্তাবেই 
মহারাজ ও কুমার অঙ্গেয় সিংহও মত দিলেন না। তখন রাজ্য মধ্যে 
দুইটি দল হইয়া দাড়াইল। কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎ বাতুল হইয়াছেন 
ভাবিয়া, মণিপুরী কয়েকজন মন্ত্রী ও সৈন্াধ্যক্ষেরা নিজ নিজ বিবেচনা 
ও ইচ্ছামত স্থানে স্থানে ইংরাজের প্রতিরোধক বন্দোবস্ত করিতে 
লাগিল। মহারাজ প্রস্ৃতিকে হত্যা করিবার পরামর্শও কোথাও 
কোথাও হুইয়াছিল। রাজ্যময় যেন অরাজক হইয়ী উঠিল। কিন্তু 
হইল না। তখন কোন সন্তাস্ত উপযুক্ত নায়ক ইংরাজের বিরুদ্ধে বন্ধ- 
পরিকর হইয়া দাড়াইলে, সহজে মণিপুর সমর শেষ হইত লা এবং 
সেই মহামারী ব্যাপার যে কতদুরু পর্য্যস্ত গড়াইত ও কোথাগিয়া, কি 
তাবে ঈড়াইত, তাহার কিছুই অনুমান করা যায় না 
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মণিপুর সমরের কতৃত্ব ভার মেজর (পরে জেনারেল পদে 
উন্নীত ) কলেটের উপর প্রদত্ত হয়। মিঃ মেকেব পলিটিক্কেল এজেন্ট 
হইয়া কাহার সহিত গমন করিলেন। কলেট সাহেব ২*শে এপ্রেল 
তারিখে সদলে কোহিমা হইতে যাত্রা করেন। 

সেনাপতি মণিপুর বাজে উপনীত হইবার পূর্বেই দৃতদ্বার 
মহারাজ কুলচন্দ্রকে ষে পত্র খানি পাঠান, তাহার মর্ম এই__«এখনও যদি 
ছর্ধ্মতি ছাড়িয়া থাকে, তবে আর যুদ্ধ-বিগ্রহের চেষ্টা করিবেন না। 
আমাদের শরণাগত হইলে, আপনার দোষের বিচার হইবে, 
তাহাতে আপনার প্রাণ রক্ষা হইবে কি না জানি না। 
কিন্তু প্রতিকূলত?ি করিলে, নিশ্চিতই আপনার .প্রাণদ্ 
হইবে ।” গত | 

কলেটের দ্লবলকে পথিমধ্যে কোথাও কাহারও সহিত কোনরূপ 
বুদ্ধ করিতে হয় নাই। মণিপুরী থানা, ঘণটী ও হুর্গগুলি শৃন্ত পড়িয়া- 
ছিল। কেহই কোনরূপ প্রতিরোধের চেষ্টা পর্যন্তও করে নাই; 
সৈম্তগণ এক আড্ডা হইতে অন্য আড্ডায় ব্রিটিশ রাজত্বের«মত নিরাপদে 
চলিতেছিল। কেবল চতুদ্দিক জনশূন্য দেখিরাই পররাজ্য বলিয়া মনে 
হইয়াছিল। কিন্ত মণিপুরীদের শত্রুতা না৷ থাকিলেও বৈশাখের দারু, 
রৌদ্রে সৈন্ত সামন্তগণের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল । ভীষণ ওলাউঠা 
দেখা দিয়া অনেককে শমন লদনে লইয়া গেল। পরিশেবে 
তাহাদের কষ্টের্প মাত্র! পুর্ণ কবিবার জন্য মুঘল ধারে বর্ষা আরম 
হইল। অনেক স্থানে এক হাটু জল-কাদার উপর দিয়, সৈ্তগণ 
চলিভে লাগিল। তাহাদের সহিত তাগ্ধু না থাকায় এবং আশ্রয়ের 
স্থানাভাবে তাহাদিগকে নাস্তা-নাবুদ হইতে হইয়াছিল । সৈগ্ভপণকে 
বারে অনাবৃত ক্ষেত্র ব বন জঙ্গনের মধ্যে কর্দমাক্তি ও সিক্ত ঘাসের 
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উপর নিশা যাইতে হইত। ইটা আরও নার ভিটা হওয়াতে 
অনেকে পঞ্চজ্ পায়। ্ 

রাজধানী প্রবেশের পূর্বে জেনারেল কলেট মহারাজ কুলচন্দ্রে 
নিকট হইতে স্বীয় পত্রের উত্তর পান, তাহার ভাব এই »_-“ইংরাজ 
গতর্ণমেত্টের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আমার কখনই ছিল ন! এবং 
এখনও নাই। আর, আপনাদের গতিরোধ করিতে পারি, এমন 
শক্তিও আমার নাই। ইংরাজরাজের সহিত পৃর্ববাপর আমাদের মিত্রতা- 
ও সন্তাব ছিন্ন? অকন্দাৎ তাহা নষ্ট হওয়ায় আমি মর্মাত্তিক দুঃখিত 
হইয়াছি।. এই সকল কারণে আমি এখন রাজধানী ছাড়িয়া চলিলাম। 
পরে হিসি স্থানের সুধা দেখি, তবেই আবার আপনাদের সহিত 
সাক্ষাৎ করিব ।” ॥ 
.. শিলচরের সৈন্তদল লিমাটল পর্ধবত-শ্রেণীর ছুর্গম উপত্যকা প্রদেশ 
অতিক্রম করিয়া, ২৩শে এপ্রেল দিবসে নারায়ণগণ গ্রামে উপনীত হয়। 
সেই গ্রামটি বিষেণপুর হইতে ছুই ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত। সেই- 
খানে মণিপুরীদের সহিত, ইংরাজ পক্ষের একটি সামান্ত সংঘর্ষ ঘটে। 
তাহাতে ইংরাজ-কামানের ভীষণ গোলা উদগীরণে মণিপুরীরা পরাস্ত 
হইয়া পলারম করে এবং তাহাদের দলপতি আহত ও বন্দীরুত হয়। 
পরে বিনা বাধায় ইংরাজ সৈ্তদল রাজধানীর নিকটবর্তী হয়। কিন্ত 
এই দলের সৈশ্তগণণ বর্ধায় ও পীড়ার কষ্ট পায়। সখের সৈনিকদলের 
অর্ধেক কু হইয়া ফিরতে বাধ্য হয়। তাহাদের বীরত্ব'এই পর্য্যন্ত । 

টামুর সৈম্তদল ২৫শে মার্চ তারিখে পেলালে পৌছায়। এখানে 
অনিপুরীদের সহিত তাহাদের তুমুল যুদ্ধ বাধে। মনিপুরী ছুইজন 
দলপতি দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু তাহাদের নিকট -একটিও -কামান ব 
বন্দুকাদি ছিল না। তাহাদেন্র অধিকাংশই রর্শ। বা ঢাল-তরবারিযোগে 
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যুদ্ধ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ সৈন্য আধুনিক ইউরোপীয় 
প্রণালীতে শিক্ষিত এবং কামান বন্দুকাদি সর্বান্ত্রেই সঙ্জিু--সে সব 
আবার অতি উৎকষ্ট শ্রেণীর । তথাচ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে, মণিপুরীদের 
বল, বিক্রম, সাহস, সহিষ্ণতা ও সমর নৈপুণ্য দেখিয়া ইংরাজেরাও 
ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে কোন্‌ পক্ষে কত সৈন্য ছিল, 
তাহা ঠিক বলা যায় না। -ইংরাজ পক্ষের কেহ কেহ বলেন, অন্ততঃ 
তিন হাজার মণিপুরী একত্রিত হইয়াছিল--আবার কেহবা নিশয় 
করেন যে, বার শতের অধিক হইবে না। ইংরাজ সৈন্যের সংখ্যা, 
মণিপুরীরা বলেন যে, প্রায় মণিপুরীদের সমানই ছিল। সেই ভীষণ 
সমরে? ইংরাজের কামানের গোলায় ও বন্দুকের গুলিতে বিস্তর: মণি- 
পুরী হতাহত হইয়ইছিল, কিন্তু তথাপি তাহার! রণে ভঙ্গ দেয় নাই। 
তাহারা প্রকৃত বীরের মত; যুদ্ধ করিতে করিতে শক্রকে মারিতে 
মারিতে মরিয়াছিল এবং আঘাত করিতে -করিতেই আহত বা৷ ধরাশাধী 
হইয়াছিল। কেবল বন্দুক ও কামানের ভয়ানক অগ্রিবর্ষণে একবার 
মাত্র বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এই পর্য্স্ত। কিন্তু পরক্ষণেই উভয় 
দলে হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল । তাহাতে ষণিপুরীদেরই অধিক 
পারদশিতাঁ দেখাইবারই কথা৷ এবং ইংরাজ পক্ষের বিস্তর সৈন্য হত 
হওয়াই সম্ভব। কিন্তু ইরাজ পক্ষের ক্ষতি কি হইয়াছিল, তাহ ঠিক 
জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার! বলেন যে মণিপুরীদের ১২৮টি 
মৃত দেহ যুদ্ধক্ষেত্রেই গণিত হইয়াছিল । সেই সঙ্গে ২ জন দলপতিরই 
শব দেখা গিম্বাছিল। পক্ষান্তরে ইংরাজী সংবাদ পত্রাদিতেই 
প্রকাশ যে, পেলালের যুদ্ধট। বড় গুরুতররূপই টীড়াইয়াছিল।. সে 
বাহাই হউক, ৬1৭ জন উচ্চপদস্থ ইংরাজ-কম্চারী এবং. দেশীয় 
২৩ জন স্ববেদারও তাহাতে কঠিনরূপেই রণ আহত. হইয়ান্ধিল, 
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--খোবালের বীর গ্রাপ্টও সেই বিষম যুদ্ধে গলদেশে আঘাত 
পাইয়াছিলেন 1 

পেলালের এই যুদ্ধে মনিপুরীরা হত, আহত, বন্দীকুত ও ছত্রতঙ্গ 
হইবার পর, আর কেহই টামুর পথে ইংরাজ সৈন্ঠের প্রতিকূলতা! করে 
নাই। অতএব সৈন্যগণ নির্বিিদ্ধে মণিপুর রাজধানীর দিকে অগ্রসর 
হইল । 

৯৩ই বৈশাখ তারিখে, মহারাজ, যুবরাজ, কুমার অঙ্গেয় সিংহ, 
কমান জিল্লাগস্থা ও পাত্র মিত্র সকলে মণিপুর রাজধানী হইতে স্থানা- 
বৈপ্ন্থান করেন ; এই কথা শুনিরা হয়তো অনেকে টিকেন্দ্রজিৎকে 
শী ইসা বলিবেন। অবন্ত'তিনি ইচ্ছা করিলে, মণিপুর 
বাজাকে শোণিতময় করিতে ও ইংরাজকেও মহ+ ব্যতিব্যস্ত করিয়। 
স্ুলিতে পারিতেন। কিন্তু ইংরাজদের সুহিত সেরূপ যুদ্ধ করিতে 
-চ্টাহারা ইচ্ছুক ছিলেন না। সেই জন্যই কোনরূপ অয়োজনই 'করেন 
নাই), সেই জন্তই মণিপুর রাজ্য (এক প্রকার ) বিনা ডে 
| ইং রাজের হস্তগত হইয়াছিল। 
. যহারাজ প্রত্ৃতি প্রস্থানের পরেই, নগর উপনগর ও মণিপুরের 
চতু্দিকস্থ গ্রামবাসী প্রজারাও সকলে স্ব স্ব আল্য় ছাড়িয়া কেবল 
গবাদি ও সম্ভবত মৃল্যবান্‌ ও আবশ্কীয় দ্রব্যাদি লইয়া দুব-দূরাস্তরে, 
বনে; জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছিল। সেকালে বর্গীর দৌরাত্ম .ভয়ে লোকে 
ধৌমনপজিনিষ-পত্র, ধন-দৌলত সমূস্.ফেলিয়া, কেবল নিজের প্রাণ ও 
সন্তান-সন্ততি: লইয়াই পলায়ন করিত, মণিপুবের রাজপরিধারেরাও 
সকলে ঠিক সেইরূপই পলাইয়াছিললেন। তাহাদের প্রস্থানের পর দুষ্ট 
বরমাইস লোকেরা ূলাবান অবযা্ি বারবার বার 
বহস্থানে আহি লাগাইয়া দেয়। 
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১৫ই বৈশাখ তারিখে, ইংরাজ সৈন্গণ তিন দিক হইতেই যুগপৎ 
মণিপুরের নিকটবর্তী হইলেন, কিন্তু ২৩ ক্রোশের মধ্যে ক্লোন দ্রিকেই 
কোন নরনারীর অস্তিত্বের চিহু-লেশ মাত্রই দেখিতে পাইলেন ন|। 
বাড়ী, ঘর সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু কোথাও একজনও লোক 
নাই। চাবিদিকেই নিস্তব্তার রাজ্য পরিব্যাপ্ত। কেবল ইংরাজ 
সেনার কোলাহল ও অন্ত্র শস্ত্রের বঞ্চন! ও সেনানীগণের অশ্বের পদ- 
ধ্বনি প্রভৃতিই, সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। 

কাছাড় সৈন্ঠদলের অগ্রণী-রক্ষকগণ ৯৫ই বৈশাখ প্রাতঃকালে ৭টাঁর 
সময় সর্বাগ্রে রাজধানীর নিকটবর্তী হয়। তৎপরে সেই দলের সৈল্য 
গণ সমাগত হইলে, সকলে নগরের দিকে বন্দুক চালাইতে থাকে । 
কিন্ত কেহই কোনরূপ প্রতিকূলতা না৷ করাতে, সকলে সবিন্ময়ে ক্রমে 
ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। পরে কোহিমা ও টামুর সৈন্যদ্ল ও 
রাজধানীতে পৌছিল। এবং সিন বেল! দ্বিপ্রহরের সময় তিনটি 
সৈন্তদলই মণিপুর রাজধানীতে '্রকতরিত হইল । হায়! সেই মুহুর্তেই 
মণিপুর রাজ্যের স্বাধীনতা দেবী ইংরাজের হস্তে বন্বিনী হইলেন । 

ইংরাজ-সেনা বীরদর্পে মণিপুর নগরে প্রবেশ করিল, কিন্তু যে মণি- 
পুর কেবল একমাস পূর্বে শাস্তি সুখে স্বস্তিসম্পদে হান্ত করিতেছিল, 
আজি সেই মণিপুর শ্মশান তুল্য শূত্য হইয়াছে। মহারাজ, যুবরাজ 
প্রভৃতি, রাজপাট ছাড়িয়া, কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আর রাঁজ- 
মহিষী ও রাজকুমারী প্রভৃতি পুরদ্কীমহিলারাঁ-হাঁয়! তাহারা সকলে 
অনাধিনী ছুঃখিনী বেশে প্রীণৈব দায়ে কোথায় বিচরণ করিতে- 
ছেন। সেই শাস্তিপ্রিয্, স্বধর্্মনিরত্ত প্রজাবন্দই বা কোথায়। 
অজানিত দেশে, বনে, জঙ্গলে, কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে 
অনাহারে, অনিদ্রা, কে কোথায় কি ভাবে আছে, তাহার কিছু 
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স্থিরতা নাই। হায়! বিধাতঃ! কোন্‌ মহাপাপে মণিপুরের এ 
দারুণ দুর্দশা ঘটিল।. ৃ 

. ষণিপুরে প্রবিষ্ট হইবার পরেই ইংরাজ অগ্রে রেসিডেন্সির দিকে 
গেলেন। কিন্তু দেখিলেন যে, ভগ্ন ইস্টকাদি ও ভন্মস্ত.প মাত্র তাহার 
পুর্ব অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে । অদূরে ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত যে, 
রম্য উপবন ছিল, তাহাও নিতান্ত শ্রীহীন হইয়াছে। আবার 
রেসিডেন্লি প্রাঙ্গণে ও উদ্ভানের মধো যে কয়টি মুত ইংরাজের সমাধি 
ছিল, সে সমস্তই অপবিত্র হস্তে উৎখাত হইয়। গিয়াছে । এ সব 
দেখিয়া ইংরাজ-কন্ষ্চারীরা মহাক্রোধে জিয়া উঠিলেন-_তীাহাদের 
হৃদয়ে প্রতিহিংসা! প্রবৃত্তি দ্বিগুণিত হ্বইল। 
: জেনারেল কলেট প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজ-কর্মচারীরা অবাধে 
মনের সুখে, রাজপ্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন । অধস্তন কর্ম্ন- 
'চারীদের জন্যও তাল ভাল গৃহাদি নিদিষ্ট হইল। সাধারণ 
সৈনিক কাঁদি মণিপুরীদের পরিত্যক্ত ব1 নব প্রস্ততীকৃত গৃহাবলীতে বাস 
করিতে লাগিল। এইরূপে সদলে নির্বিবাদে আনন্দের কোলাহলে 
ইংরাজ বিরাজ. করিতে লাগিলেন। কিন্তু নগর জনশূন্য, সুতরাং 
সন্ধানাদি প্রাপ্তি সম্বন্ধে বড়ই অস্থুবিধা ঘটিল। বিশেষতঃ প্রতি- 
বন্্ী নাই, সুতরাং যুদ্ধ বিরয়ে সৈনিকগণের মনের সাধ মনেই রহিল 
_এতটা ষে আয়োজন, বীরদর্প ও আস্ফালন তাহার স্থার্থকতা৷ পক্ষে 
উপযুক্ত পাত্রই অগ্রাপ্য, স্ৃতরাং সে নৈরাশ্ত দুঃখের অন্ত তাহারা 
মনে যনে. মধিপুরীদিগকেই দাক্ী করিয়। তাহাদের প্রতি: জাগে 
(ফুলিতে লাগিল।;  .. 

হারা সমস্ত নগর তত্র তর করিয়া শক 
করিলেন। তাহাদের কয়েক জন বৃদ্ধ ও রু-_সকলেই জীবনাশা 
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পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহাদের নিকট বিশেষ কোন সন্ধান 
প্রান্তির আশা বৃথা । অতএব সেনানীরা চারিদিকে ঝ্ুুনর্তা সংগ্রহে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তেদনীতির কৌশলে, অর্থ-লোভ ও উন্নতির 
আশায় ভুলিয়া কতকগুলি মণিপুরী প্রজ! নগরে প্রত্যাবর্তন পূর্ববক 
ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করিল। একস্থানে কতকগুলি নরমুগ্ 
একটি খাদ হইতে বাহির কর! হইল। স্থানান্তরে আবার কয়টি 
মন্তকহীন, গলিত-মাংস নরকঙ্কাল মৃত্তিকা মধ্যে পাওয়া গেল। 
সেইগুলিই কুইপ্টন প্রভৃতির মৃত দেহ বিবেচনায় যথাবীতি প্রেতরুত্য 
ও সমাধিকৃত হইল। ইংরাজেরা রাগে ও ছুঃখে আরও' জবলিয়া 
উঠিলেন। ৭৯ 

অবিলম্বেই জেনারেল কলেট রাজ্যময় এই রখ রা 
করিলেন-__"মহারাজ কুলচন্দ্রের রাজত্বকাল ফুরাইয়াছে। 
ইংরাজ গভর্ণমেন্ট মণিপুরের রাজস্থানীয় ৷ যে কেহ, ইংরাজের রঃ 
প্রতিকূলতা বা কুলচন্ত্র, টিকেন্দ্রজিৎ বা ধঙ্গাল জেনারেল প্রভৃতির 
পোষকতা করিবে তাহার প্রাণদ্ড হইবে । আর যে ব্যজি 
মহারাজ, যুবরাজ প্রস্থতিকে ধরিয়া দিতে পারিবে, সে নিন্তলিখিত হারে 
পুরস্কার পাইবে । মহারাজ ও যুবরাজ, প্রত্যেকের জন্য ৫ হাজার টাকা! 
করিয়া; ধঙ্গাল জেনারেলের জন্ত ২ হাজার £ সুবেদার নিরঞ্জন সিংহ, 
কজেয় যণিপুরী প্রস্থৃতি অপর. সকলের জন্য ১ হাজার টাক! হিসাবে।” 

ইংরাজের*অর্থবল লোকবল কিছুরই অভাব নাই। চারি দিকে 
চর পপ্ররিত হইল। নাগা, চীন, শান, কুকি প্রন্থৃতি সকল জাতিফেনর 
দেশেই অন্থসন্ধান চলিতে লাগিল । সংবাদ আসিল যে? যহারাজ ও. 
যুবরাজ চাষাদ দেশে গিয়াছেন। অনি কাণ্ডেন ডন' 'বহসংস্যক সৈরা 
সমতিব্যাহারে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিধার জন্য প্রেরিত হইলেন: 
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তখনও মণিপুরে প্রজার! অধিক সংখ্যায় প্রত্যাগত হয় নাই। 
দোকানপাট সমস্তই প্রায় বন্ধ । 
সাধারণ প্রজাগণকে আখস্ত করিবার জন্য জেনারেল কলেট পুনরাত্ব 

এইরূপ ঘোষণা! প্রচার করিলেন।_“আমরা সকলকেই অয় দ্িতেছি_- 
সকলে আসিয়৷ স্ব স্ব গৃহে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করুক। কেবল 
যাহারা গ্রিমউড প্রভৃতির হত্যায় রেসিডেন্সি দাহ ও লুষঠনে বা 
ইংরাজের সমাধিক্ষেত্র অপবিত্র করণ কার্যে লিপ্ত ছিল, তাহাদ্রিগেরই 
অপরাধের বিচার ও যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান হইবে । ইংরাজের দ্বারা 
অন্ম কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না” এই ঘোষণার ফলে এবং 
ইংরাজের অনুগত মণিপুরীদের প্রবোধে ক্রমে ক্রমে প্রজারা ন্ধ স্ব গৃহে 
ফিরিতে লাগিল! ক্রমে সকল প্রকার অনুসন্ধার্মরই সুবিধা হইল । 
মহারাজ শূরচন্দ্রের এক বাণী, ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ফক একটি পুক্র সমতি- 
ব্যাহাবে অন্ঠান্স সকলের সহিত্ত রাজপুরী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। 
 ইংরাজের। আশ্বাস দিয়া তাহাদিগকে আনাইলেন। 

. নবাধিক্ূত রাজ্যে যেমন করিতে হয়, যেমন ব্যবস্থা ও বন্দোবস্তে 
চলিতে হয়, ইংরাজেরা ঠিক সেইরূপই করিতেছিলেন। তীহারা তয় 
মৈত্রতা উভয়ই দেখাইয়া স্বীয় অধিকার দৃট়ীকরণে তৎপর হইলেন । 
মণিপুর রাজ্যে আবার ঘোষণা প্রচারিত হই “কেহই আব নিজের 
অধিকারে বম্দুক তরবারি প্রভৃতি রাখিতে পাইবে না। যাহার -যাহা 
আছে, সমস্তই ৭ দিনের মধ্যে ইংরাজের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে । 
+ দিনের পর যদি কোন বাক্তির নিকট কোনরূপ আন শর দেখা যায়, 
তবে তাহার ক্বীসি অথবা চিরনি্্বাসন দণ্ড হইবে |”: 
 শ্রইরূপে মণিপুর ব্াজ্য ইংবাজের সম্পূর্ণ করায় হইয়া পড়িল। 
পরিক্ষিতের ভয়ানক স্পরযজ্ঞে মুলিমনত্রবলে দশদিক হইতে ব্রিভুবনস্থ 
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নাগ সকল যেমন আকধিত হইয়া করাল অগ্নিকুণ্ডে আসিয়! পড়িয়া ছিল, 
ইংরাজের ধনবল, বাহুবল, লোকবল ও মন্ত্রণা-কৌশল-বন্লে মণিপুরের 
মহারাজা প্রন্ৃতি সকলেই তেমনি আহুতি-স্বরূপে আসিতে বাধ্য 
হইলেন । 
_ সর্বাগ্রেই সর্ব বিপদের মূল থঙ্গাল জেনারেল ফাদে পড়িলেন_- 
বন্দী হইলেন। মহারাজ কুলচন্দ্র রাজভক্ত কুকিদের দ্রেশে গিয়াছিলেন ; 
সে স্থানেও নিস্তার পাইলেন না। সকলেরই শক্ত আছে, বিশেষ 
অর্থলোভে মিত্রও শক্রবৎ কার্য করিতে কুষ্ঠিত হয় নাহায় অর্থ 
এমনই অনর্থ-হেতু! মহারাজ একদা শ্রাস্তিবশতঃ অশ্ব ছাড়িয়া 
শিবিকা মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। অবিলম্বেই কয়জন বিশ্বাসঘাতক 
মণিপুরী ইংরাজহচন্ত তাহাকে সমর্পণ করিল । ক্রমে সুবেদার নিবুগ্জন 
সিংহ ও কজেয় সিংহ প্রস্তুতিও বন্দীকৃত এবং অবশেষে কুমার অঙ্গেয় 
সিংহ ও জিল্লাগন্বা ও পাত্রমিত্র সকলেই মণিপুরে আনীত হইলেন । 
মহারাজ নিজের রাজধানীতে নিজ-পুরী মধ্যেই বন্দী দশায় রহিলেন। 
কেবল টিকেন্ত্রজিতের সঠিক সন্ধান এ পর্যন্তও পাওয়া যায় নাই। 
কিন্ত ইংরাজ আশ! করিতে লাগিলেন যে, তাহাকেও অবিলম্বে হস্তগত 
করিতে পারিবেন। মহারাজ প্রভৃতির বিচারের আয়োজন ও সাক্ষ্য 
প্রমাণাদি সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং স্থির হইল ষে, ০০৪ ধরা 
পড়িলেই বিচার আরম্ভ হইবে । 

পাঠক গুনিয়৷ বিশ্মিত হইবেন যে, যুবরাজ হয়া কোন 
দুরপ্রদেশেই প্রস্থান করেন নাই। তিনি রাজধানীর অদূরে থাকিয়া, 
ইংরাজের সমস্ত কার্ট্যেরই সন্ধান লইতেছিলেন। পরিশেষে ইংরাজ 
সৈম্তশিবিরের নিকটবর্তী আতঙ্গজান নামক 'পল্লীর যধ্যে মণিপুরী 
মাজিষ্ট্রেট বলরাম সিংহের বাড়ীতে আশ্রয় 'লয়েন। সে সময় তাহার 
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শরীর অসুস্থ ছিল। বস্ততঃই টিকেন্দ্রজিতের শরীর কুইণ্টনের মণিপুর 
প্রবেশের পুর্ব হইতেই এক দিনের জন্যও স্বচ্ছন্দ ছিল না। যুবরাজকে 
থে বলরাম সিংহ বিশেষ যত্ব সহকারে রাখিয়াছিলেন, সে কথা বলাই 
বাহুল্য। এখানে তাহার এক বিমাতা ও সেই বিমাতার পিত! 
আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হয়েন। ছু-দিন থাকিয়াই টিকেন্দ্রজিৎ 
_বলরামকে বলিলেন_“ তুমি ইংরাজকে গিয়া সংবাদ দাও যে, আমি 
এখানে আছি” বলরাম নিষেধ করিলেন এবং জীবন রক্ষার নানারূপ 
আুপরামর্শ দ্িলেন। কিন্তু যুবরাজ কিছুতেই শুনিলেন না; সংবাদ 
| দিবার জন বারস্বার অন্গুরোধ করিতে লাগিলেন। আহা! সেই চির- 
ৃ স্বাধীনবিহারী ষচ্ন্দ-বিচরণকারী সিংহ কি দীর্ঘকাল গপ্তভাবে শরহা-: 
নিহিত থাকিতে পারে ? যুবরাজের অবশ্ঠ বিশেক্চকষ্টই হইতেছিল। 













গত্যা, বলরাম. (অনিচ্ছাতেই ) দিবা স্বিপ্রহরের সময় ন্থুবেদার 
আঁ সিংহকে সংবাদ দিলেন।  কালেন্্র মহা আহ্লাদিত হইয়া 
নিকট .আসিল। যুবরাজ তখন বলিলেন “আজি আমার 
অন্মদির্ন এবং দিনও নিতান্ত মন্দ, আমি আজি যাইব না” কালেজ 
বুবরাজের হাত ধরিয়া, বলপ্রকাশ করিল। বুবরাজ তাহাকে ছুড়িয়া 
(ফেলিয়া দিয়া দৌড়িলেন। কিন্তু বৌর্ধল্যবশতঃ অধিক দুর যাইতে 
ই কালেকজ তাহাকে পুনরায় ধরিল। টা দ্বিরুক্তি 

| -ানসিক, অবস্থা বুঝিবেন। য়া আনীত হইলে ইতাদলের ম্ 
টাটা হইল। বুবরাজ. এইকূপে বন্দীকৃত হইয়া 





শসপানাগানাগাগাী 




























































































টিকেন্দ্রজিৎ বন্দী | 
১৮৮ পৃষ্ঠা । 


ষষ্ঠদশ অধ্যায়। ১৮৯, 


যোড়শোপচারে আরম্ভ হইয়া মণিপুর নগরকে ভিন করিয়া 
তুলিল। 


বষ্টদশ অধ্যায় । 


বিচার। 


মণিপুরের মহারাজা, যুবরাজ ও অন্যান্য মকলের যেরূপ আদালতে, 
ষেরূপ বিচারকের "দ্বারা, যেরূপ পদ্ধতিতে বিচার হইয়াছিল এবং সেই 
বিচারে যেরূপ প্রমাণে, যাহারু বিরুদ্ধে যেরূপ অপবাধ সাব্যস্ত করিয়। 
যে যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ২১/২২/২৩।২৪।৩৫1৩৬ নং দলীলে 
বিশেষরূপ প্রকাশ আছে। আমরা এস্লে কেবল টিকেকরজিতের 
বিচার সম্বন্ধে কতক কথা বলিব। | 

টিকেন্দ্রজিতের বিচার-_-১৮৯১ সালের ১ল৷ জুনে*আরস্ত হইয়া 
৮ই তারিখে সমাপ্ত হয়। ১*ই জুনে ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত আদালত 
(বা বিচার-সভা) বায় প্রকাশ করেন। পরদিন দণ্ডাজ্া হয়-_ 
“ফাসি” 

অতিযোক্তা ইংরাজ গভর্ণমেপ্টের পক্ষে যে ১৫ জম সাক্ষীর এজেহার 
হয়, তন্মধ্যেণপলিটিকেল এজেন্টের হেড কেরাণী বাবু রসিকলাল কু 
ও মহারাজের তখনকার কেরাণী বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায়, এই 
ছুই জন বাঙ্গালী; চিফ কমিশনারের সঙ্গী ইংরাজ-সৈনিক-কম্মচারী 
দুইজন ও সিপাহী একজন । তথ্ধার্দে বাকী ১ জন মণিপুরী | টিকেন্্র- 
জিতের পক্ষ হইতে যে পাঁচ জন সাক্ষ্য দের, সে পাঁচ জনই. মণিপুরী । 


১৯০ মণিপুরের ইতিহাস। 


ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করা সম্বন্ধে যে সকল কথা তিনি নিজে ব' 
তীহার পক্ষে ব্যারিষ্টার বলিয়াছেন, তাহা ২২।২৭৩৪ নং দলীল এবং 
৩৫ নং দলীলের ১৭ দফা হইতে অবশিষ্টাংশ দেখিলেই বুধা যাইবে । 
মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ও ইংরাজ-হত্যার সাহায্যকারী স্থির করিয়? 
গতর্ণমেন্ট তাহার প্রাণ-দণ্ড করিয়াছেন । 

তিনি যে স্বহস্তে হত্য। করেন, কি হত্যার হুকুম দেন, কি বধ্যভূমে 
উপস্থিত থাকেন, এমন অভিপ্রায় মণিপুরে নব-প্রতিষ্ঠিত বিশেষ 
বিচারালয় প্রকাশ করেন নাই ; গভর্ণষেণ্টও তাহা বলেন না। আন্ু- 
বঙ্গিক প্রমাণান্থুসারেই তাহাকে দোষী বিবেচনা করিয়াছেন । 

. বিশেষ আদালতের রায় বা মীমাংসা-পত্রে ধে কয়টি হেতুবাদে 
টিকেন্দ্রজিৎকে বিচারকের হত্যার সহাঁয়তাকারী স্বব্যস্ত করিয়াছেন, 
নিয়ে আমর! একে একে সেই কয়টির আলোচনা! করিতেছি__তাহাতে 
সমস্তই প্রকাশ পাইবে । ইহাতে ব্যারিষ্টারপ্রবর মনোমোহন ঘোষ 
মহাশয়ের মন্তব্যের কিয়দংশের সহিত আমাদের নিজের বক্তব্যের 
মিশ্রণ আছে। 
(দোষের হেতুবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ) 

১) যুবরাজ ইংরাজ-কর্প্াচারীগণকে নিজে তেন সঙ্গে কক্িয়। রেম্িডেঙ্সিতে 
গিরাপদে পৌছাইয়া দিলেন না ? 

উঃ। মণিপুরের রাজবংশীয় পদ-মর্ধ্যাদ! ও বীত্যনথসারে তীহার 
পক্ষে তাহা করা কি সঙ্গত? বিশেষতঃ সাহেবদের ব্ষিম অন্ঠায় 
ব্যবহারে সংঘটিত অভাবনীয় দুর্ঘটনায় রুগদেহ টিকেন্দ্রজিতের শরীর 

ও মনের অবস্থা তখন যেরূপ তাহাতেই তিনি তেমনটি করিতে 
পারেন নাই। তথাচ রাজ্যের. অন্যতম মন্ত্রী অঙ্গেয় মিংতোকে 
তিনি সাহেবদের সঙ্গে যাইতে বলিয়াছিলেন | 


যষ্ঠৰশ অধ্যায়। ১৯১ 


২। তিনি কেন তাহাকে তোগথানা বা রাঁজপুরীর অন্য কোন নিরাপদ স্থানে; 
রাখিলেন ন1? এবং ধঙ্গালের আদেশ পালন না করিতে রক্ষিগ্ণকে কোন বিশেষ- 
নূপে সতর্ক করিরা দিলেন না? 


উঃ সেই দরবার-হুল ভিন্ন অন্য কোন সুবিধাদনক স্থান 
বাজবাটীতে কুত্রাপি নাই, যথায় সাহেবেরা সুখে থাকিতে 
পারিতেন। রাজবাটা হিন্দুর বাসভবন, হিন্দুভিন্ন অন্য জাতীয়কে 
সকল স্থানে বা সকল ঘরে প্রবেশ করিতে দিতে পারেন না। 
আবার, অন্ত গৃহে রাখিলেও যে বিপদ ঘটিত না, তাহা কে বলিতে 
পারে? বিশেষতঃ তখন তাহাদিগকে অন্থাত্র লইয়া যাওয়া! হয় তে! 
বিপজ্জনক হইত। অপিচ, সাহেবদিগকে সযত্বে রক্ষা করিবার 
ভার তিনি পূর্ব্বোজ্ত অঙ্গের মিংতো মন্ত্রীবরের প্রতি দিয়াছিলেন, 
আট জন প্রহরী "নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং উসর্ববাকে পরিষ্কার- 
রূপেই বলিয়াছিলেন যে, থঙ্গালের আদেশান্থ্যায়ী কার্ধ্য কদাচ 'না 
করা হয়। টিকেন্দ্রজিতের নিষেধবাণীর বিরুদ্ধকার্ধ্য হইবার তয়ও 
কিছুই ছিল না। ইহাতেও কি তিনি এমন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন 
না যে, সাহেবদের আর কোন বিপৎপাতের সম্ভাবনা নাই? সম্পূর্ণ 
তবিধ্যদর্শী না হইলে আর ইহার অপেক্ষা মানুষে কি করিতে পারে ?. 

৩) যুবরাজ যে অস্থস্থ ছিলেন, তা বিশ্বাস হয় না। 

উঃ। এই হেতুবাদের সম্পূর্ণ খগুনার্থ অভিযুক্ত পক্ষ হইতে 
লগুনস্থ বিবি গ্রিমউডকে যে তারের সংবাদ পাঠান হয়, তিনি 
১৮৯১ সালের ২৫শে জুলাই তারযোগে তাহার এই উত্তর দিয়া 
ছিলেন 7 *২৩শে মার্চ সন্ধ্যার সময় মিঃ গ্রিমউড যুবরাঙ্জকে অসুস্থ 
দেখিয়াছিলেন।” আবার গতর্ণমেণ্ট পক্ষীয় ১নং সাক্ষী বাবু রসিক- 
লাল কু এজেহার দেন যে প্র সময়ে আমি মিঃ গ্রেমউডের সঙ্গে. 
ছিলাম। - তখন যুবরাজকে দেখিয়াই অসুস্থ বোধ হইয়াছিল 1” 


১৯২ _. মণিপুরের ইতিহাস। 


অধিকস্ত ইংরাজের মানিত ৬নং সাক্ষী অঙ্গেয় মিংতো বলিয়াছেন 
ফে+ "যুদ্ধ বন্ধের পর রাত্রি ৮ টার সময় সাহেবের! যখন রাজবাটাতে 
আইসেন, তখন যুবরাজ আমাকে তাহাদের নিকট যাইতে বলেন। 
তখন যুবরাজ তোপথানায় শুইয়! পড়িয়াছিলেন।” অতএব বিলক্ষণ 
বুঝ। যাইতেছে যে, উতথান-শক্তি রহিত না হইলেও যুবরাজের দেহ 
নিশ্চয়ই ভাল ছিল ন!। 

৪1 ইংবাজ-হতা। সম্বন্ধে খলগ।লের সহিত বাদানুষাদের পঞ্েষ্ট, তেমন বিশ্রাট 
সময়ে, যুত্রাজ যে শুইয়া পড়িলেন ও ঘুমাইলেন, ইহা সম্ভবপর নহে। 

উঃ। ইহা কি এতই অসম্ভব? একে অসুস্থতা, তাহাতে 
অকশ্মাৎ মহাবিপদ সংঘটনে পূর্ব রাত্রি ও সমস্ত দিনের ভয়ানক 
শ্রম চিস্তাদিতে অবসন্ন হইয়া পড় কি স্বাভাবিক নয়? তবে কেন 
লেঃ চেটাচ-ন. সাহেব সেই সব ঘোর বিভ্রাটের মধ্যে সান্ধ্য তোজ- 
নেব পর হইতে মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া পড়িযীছিলেন? এ 
কথা অন্ঠের নয়, তিনি নিজ মুখে বিশেষ আদালতে সাক্ষ্যস্থলে 
বলিয়াছিলেন। ইংরাজ পক্ষের যখন ঘোর বিপদের কাল-_রেসি- 
ভেন্সি মধ্যে হাহাকাবর-তিনি একজন পদস্থ ইংরাজ-তিনি যদি 
. ষৎ্পরোনাস্তি ক্রান্তিবশতঃ ঘুমাইয়া পড়িতে পারেন, তবে অসুস্থ 
বুবরাজ যাহার পর নাই পরিশ্রমাদির পর কি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া 
পড়িতে পারেন না? অন্ঠান্ত সাক্ষীরাও তাহাকে সে সময় ুমাইতে: 


দেখার কথা! বলিয়াছে।. 
- « যুবরাজ নিজ্রিত হইলেও খঙ্গালের প্রস্তাখে যে সম্মতি দিয়াচিলন, সে সময়ের 
নিত্তায় তাহাই বরং বুঝ ই:তছে। 


চর উঃ। সাধারণ বুদ্ধিতে বরং বিপরীতই বুঝা যায়। খঙ্গালকে 
বুঝাইয়া পড়াইয়া নিষেধ করিয়া সে বিষয়ে বরং নিরুত্বেগ হইয়াছেন, 
লই নিদ্রায় ইহাই বুঝায়। তিনি যেব্ূপ নিয্ধে, করিয়াছিলেন, 


ষষ্ঠৰশ অধ্যায়। ১৯৩ 


তাহাতে থঙ্গাল আর সাহেব-হত্যায় সাহস করিতে পারিবেন না, 
তাহার মনে এইরূপ বিশ্বাসই জন্মিয়াছিল। কোন্টি, স্বাভাবিক, 
মানব-হৃদয়জ্ঞ মাত্রেই বুঝিয়া দেখুন। 

৬। যুবরাজ নিজেন্ন কোন বিশেষ অভিপ্রাক্স সাধনার্ঘই অঙ্গেয় মিংতোর উপর 
ইংরাজকে মহত্বে রক্ষার ভার দিয়াছিলেন। 

উঃ। তীহাদ্িগকে আটক রাখিয়া ইংরাজ এ হইতে 
নিজের সুবিধা জনক সর্তভে সন্ধি করিয়া লওয়া তিন্ন আর 
“বিশেষ অভিপ্রায়” তখন কি হইতে পারে? তাহাদের রক্ষার 
কথা বলিয়। পরক্ষণে হত্যা করাতে ষে তাহার পূর্ব উদ্দেশ্ত নষ্ট 
হইবে, তিনি কি ঞতই নির্ষোধ ছিলেন যে, তাহাও বুঝিতেন ন1? 
যদ্দি “কোন বিশেষ অভিপ্রায়”. থাকিত, ভবে তো হত্যা না করাই 
সম্ভব। যদি বলেন “আমি হত্যা-সংশ্রবে ছিলাম না, আমি বরং 
রক্ষার জন্য ষত্র পাইয়াছি” এইটি দেখানই শ্রী “বিশ্রেষ অভিপ্রায় ।” 
তাহাও সম্ভব হয় ন|, কেনন। কাহাকে দেখানেো!? ধীহাদিগকে 
দেখাইবেন, তীহাদিগকে তখনি তো মারিয়া ফেলিবেন-_তীহার! 
তো জীবিত রহিবেন না আর ফিরিবেন না--স্ৃতরাঁং ইংরাজের সহিত 
সন্ধির আশাও থাকিবে নাঁ_তবে তাহাই বা কিরূপে হইতে পাবে 1. 


৭। আরুসিংহ ওরফে উর্বর এজেহ।রে বুঝা! বায় যে, যখন খঙ্গাল জেনারেশ 
প্রথমে বধের আক্ঞ] তাহাকে দেন, মে তখন তেমন রাজনীতি বিরুদ্ধ নিষ্ঠুর কার্য না 
করিয়া যুবরাজকে গিয়া জানার এবং ঘুবস্বা নিষেধ. করেন। পরে যখন ইয়েল- 
কর্ধবাব্র দ্বার! দ্বিতীয় পগাদেশ ভাঙ্গার নিকট আঁইসে, তখন জবগ্ঠই সে বুঝে যে, অর্থ 
ঘণ্টা পূর্ব যুবরাজ এরূপ নিষেধ রুরিয়া তোপখা নায় গিয়া ধঙ্গালের সহিত থে পরামর্শ 
করেন, এই হুকুম তাহারই ফল। সুতরাং স্থানীয় রাজকর্খচারী হইয়া সে ধখন ়াজের 
সম্মতি বুঝিল। তখন ভাহার সম্মতি জবশ্যই ছিল। ্ 


উঃ তাত রঃ 


১৯৪ মণিপুরের ইতিহাস । 


যদি তাহার তেমন অন্যায় ধারণাই হইয়1 থাকে, তাহাতেও টিকেন্রজিৎ 
দায়ী নহেন।- যুবরাজ স্বয়ং তাহাকে নিষেধ করেন) প্রথম চাপরাসী 
ইয়েঙ্গকর্ববা আসিয়া তাহাকে এই মাঞ্ে বজে যে “সাহেবদিগকে লামী 
( ঘাতুকের ) হস্তে অর্পণ করিতে থঙ্গাল জেনারেল হুকুম দিলেন ।” 
এ কথায় যুবরাজের মতের আভাস কিছুমাত্র নাই। সে কেন প্রথম 
বারের মত “যুবরাজের অন্কুমতি ভিন্ন পারিব না” বলিল না? সে 
কেন যুবরাজকে এবারে ও খু'জিল না? সে কেন এবারেও “যুবরাজের 
হত আছেকি না” জিজ্ঞাসা করিল না? এরূপ তর্কের উত্তরে এই 
পর্য্যস্ত বলা যায় যে, সেরূপ না করাতে তাহার নিজেরই বুদ্ধিহীনত। 
ভিন্ন যুবরাজের তিলমাত্রও দোষ প্রকাশ পাইতেছে না । সে কিরূপ 
ভাবিল বলিয়া যুবরাজকে দোষী.রিবেচনা করা কি সুঙ্গত হয়? 
৮ প্রথমবারে খঙ্গাল কেবল সাহেব-হত্যার হুকুম দেন । কিন্ত দ্বিতীয় বারের 
হুকুমে ঘাতৃকের দ্বারা প্রাণও করিতে বলেন। ইহাতে বুঝাইতেছে, অবস্থাই থঙ্গাল 
অপেক্ষা! কোন, উচ্চতর ব্যক্তি হইতেই সে ব্যবস্থা! জন্মিয়াছিহা। 
উঃ। প্রথমবারের হুকুম যদি তামিল হইত, তবে তাহা ঘাতুকের 
দ্বারা যে ঘটিত না, তাহা কে বলিল? ১* নং সাক্ষী ঘাতুক নিজের 
এজেহারে বলিয়াছে “অন্ত দুইজন ঘাতুক আমাকে রাত্রি ইটার সময় 
বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনে।” ঘাতুকদ্দিগকে ডাক! হইয়াছিল কেন ? 
সে কি সাহেবদের প্রাণদণ্ড উদ্দেপ্তে নয়? আঁবার রাত্রি ৯টাতেই তো 
প্রথম বারের হুকুম হয়। সে হুকুমদাতাও থঙ্গাল, দ্বিতীয় বারের হুকুষ 
দাতাও থক্গাল। ঘাতুকের হস্তে সমর্পণার্থ অন্ত উচ্চতর ব্যক্তির হুকুষ 
কি আবশ্তক ? থঙ্গাল সামান্য ব্যক্তি ছিলেন ন/_তিনি গম্ভীর সিংহের 
সময়াক্ধি পুরাতন সর্ব প্রধান কর্ম্মচারী-_মণিপুরে তাহার প্রতিপত্তি 
অসস্ভব উচ্চ ছিল-_একমাত্র তীহার আদেশেই যে পূর্বাপর . প্রাণদণ্ 
হইত, তাহ। ১২ নং লাঙ্গীর সাক্ষ্য স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। 


ষষ্টদশ অধ্যায়। ১৯৫ 


৯ খঙ্গালই যদি এ হুকুমের জন্য দায়ী, তবে হত্যার পরে ভাহার ও তৎসংশ্লিই 
সবন্যান্তের শান্তি না হইল কেন? : 

উঃ। উপরেই ব্যক্ত করিয়াছি, জাল সামান্ঠ ব্যক্তি'ছিলেন না-- 
শুরচন্দ্রের পিতামহের আমল হইতে ৫* বৎসরেরও অধিককাঁল উচ্চ 
পদে অধিরূ। শুরচন্দ্র ও রাজন্রাতার1 তাহাকে “'ঠাকুরদাদা” বলিয়া 
ডাকিতেন। তাহার শাস্তি বিধান কি সহজ কথ।? তরু পর দ্বিন 
1তনি রাজসতায় আনীত ও তিরস্কত হন। তিনি তছুত্তরে এক 
প্রকার ধমক দিয়াই বলেন “*সেজন্ত তোমাদের ভাবিতে হইবে না, 
সাহেবের যুদ্ধে হত বলিয়াই রাষ্ট্র করান যাইবে ।” হিন্দুর সংসার 
ও মমাজ ষে কিরূপু এবং ধিনি কোলে করির। মানুষ করিয়াছেন, এমন 
প্রাচীন গুরুলোক যে কিরূপ মাননীয় ও তাহার দোষাবলী যে কতদূর 
মাঞ্জনীয়, তাহা বিশেষ আদালত অথব! ভারতগভর্ণমেন্টের স্থুগোচর 
থাকিন্সে বোধ হয়, থঙ্গালের শাস্তির কথা উঠিত না। এই সকল 
সামাজিক তত্ব অজ্ঞাত থাকাতেই আমাদের রাঁজপ্রতিনিধিবর্গ হৃদয়ের 
সাধু ইচ্ছ। সত্বেও অনেক সময় হিত করিতে গিয়া অহিত করিয়। 
ফেলেন। এত কালেও যে ইংরাজ-রাজপুরুষেরা এ দেশের অবস্থাভিজ্ঃ 
হইলেন না, তাহা আমাদের ছুরৃষ্ট এবং তাহাদের মর্দজ্ঞান হীনতার 
বিষময় ফল। | 

সে যাহা হউক, বিশেষ আদালত প্রধানতঃ এ কটি হেতুবাদ, 
প্রদর্শনের পর, শেবে লিখিয়াছেন “অতএব যুবরাজ ষে নরহত্যার 
সহায়তা ও অন্ুমোদনকারী তাহা আমাদের সকলের মতেই সাব্যস্ত ও 
তজ্জন্ঠ ফাসি দণ্ড ধার্য হইল 1”. | | 

কিন্তু দুঃখের বিষয়ঃ আমাদের বাঙ্গালী বুদ্ধির সমালোচনা-রূপ কষ্ট 
পাথরে প্র কয়টি হেতুবাদের কষ ষেন মোটেই সোগার .কফ 


১৯৬ মণিপুরের ইতিহাস। 


বলির। প্রতিপন্ন হইল না_-যেন গীতলের কষ রূপেই দীড়াই- 
তেছে। তাহার! যে যে ঘটনাকে ও যে যেব্যবহারকে অপরাধ 
সাব্যস্তের পক্ষে অনুকূল বলিয়া ধরিয়াছেন, তত্তাবৎ যে অন্য 
ভাবেও দীড়াইতে পারে, তাহা আমরা অতি সংক্ষেপে উপরে 
কিছু দেখাইয়াছি । তদ্বাদে তাহার রেওয়া স্বরূপ আরো কিছু বলিতে 
চাই__অন্ততঃ প্রধান কয়টা কথা সরল ভাবে ধরিলে অপরাধট। যে 
গরল বঞ্জিত হইয়া সম্পূর্ণ নির্দোষিতাতেই ছাড়াইতে পারে, তাহা 
আমর। যেমন বুঝিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ না বলিয়! থাকিতে পারি না। 
এ বিচার যদি নিয়মিত ব্রিটিশ বিচারালয়ে হইত, তবে কি এরূপে 
(প্রকৃত প্রস্তাবে আইন-সঙ্গত প্রমাণাভাবেও ) স্বুদ্ধ সম্ভাবনার ছিন্ন 
তিন সুত্র ধরিয়া ও সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়াই মীমাংসা ও দণ্ড- 
বিধান ঘটিত? দেখুন দেখি গল্পটি নিয়লিখিতরূপে সাজাইলে ঠিক 
মনে প্রাণে লাগে কি না? 

প্রথমে থঙ্গাল নিজের দায়িত্বেই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন। যুবরাজ 
তাহ] শুনিবামাত্রই নিষেধ করিয়। থঙ্গালের নিকট প্রতিবাদ করিয়াও 
সেরূপ কার্ষ্যে শেষে যে কি ভয়ানক বিষময় ফল ফলিবে, তাহাই বুঝা- 
ইয়া বলেন। উতয়ের বাদান্থবাদের পর যুবরাজের শেষ কথায় থঙ্গাল 
চুপ করিয়া রহিলেন। যুবরাজ নিশ্চিন্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লান্তি বশতঃ 
ঘুমাইয়! পড়িলেন। থঙ্গাল কিন্তু নিরস্ত হয়েন নাই, দ্বিতীয়বার 
সাহেব হত্যার হুকুম দিলেন। তখন যুবরাজ যে নিদ্রিত, তাহা স্য়ং 
ইংরাজেরই মানিত ১৪ নং ঢাক্ষী ইয়েঙ্গকর্ধাা বলিয়াছে। ' ইহারই দ্বার! 
দ্বিতীয় আদেশ দেওয়া হয়। তখন সেখানে আর কেহই ছিল না। 

কিন্তু বিশেষ আদালত ও গতর্ণমেন্ট বিবেচনা করিয়াছেন যে, 
যুবরান্ধ ঘুমান আর যাই করুন, তাহার সম্মতি বা অন্থমোদন ভিন্ন 


ষষ্ঠদশ অধ্যায় । ১৯৭ 


কখনই হত্যাকাণ্ড ঘটিতে পারে নাই । তাহাদের এ বিশ্বাসেব একটু 
উপলক্ষও আছে। তাহাদের মানিত ১*নং সাক্ষী (ঘ্বতুক ) এজে- 
হার দেয় যে “প্রথমে অপর ছুই ঘাতুক আমাকে বাড়ী হইতে ডাকিয়া 
আনে। তৎপরে ইয়েক্গকর্ব| আমাকে ডাকিতে গিয়া বলে যে, যুবরাজ 
হুকুম দিয়াছেন” উপলক্ষটুকু তো এই কিন্তু নিজে ইয়েঙ্গকর্ধবার 
এজাহারে তাহা সম্পর্ণরূপেই খণ্ডিত হইয়াছে। সে বলে “আমি এক- 
জন লালুপ-চিংবা (অর্থাৎ প্রধান চাপরাসী ), আমি ঘাতুককে ডাকিতে 
বাই নাই- লোকজনকে ডাকা বা পত্রাদি লইয়া! যাওয়া! লালুপ চিংবার 
কার্ধ্যই নহে।” পাঠক যনে রাঁখিবেন যে) সেও তো একজন 
ইংরাগেরই মানিশ্ত সাক্ষা। বিশেষ, ঘাতুক হইতে সে অনেক উচ্চ পদের 
লোক। এমন ভদ্র সাক্ষীর কথা ঠেলিয়া ফেলিয়া নীচবৃত্তি-পরাদ্বণ 
ঘাতুকের কথা (তাহাও সে বলে, তাহার শুনা! কথা) বিশ্বাস করা কি 
কর্তব্য? অধিকন্তু ৮ নং সাক্ষী উসর্বার কথাও ইয়েঙ্গকর্ধবার বাক্যের 
পোষক হইতেছে $ উসর্ববা বপিরাছে “ইয়েঙ্গকর্বা আমাকে কহিয়াছিল 
যে, থঙ্গাল জেনারেলই ঘাতুক-হস্তে সাহেবদ্িগকে সমর্পণার্থ ছকুম 
দিয়াছেন।” তথ্যতীত, গতর্ণমেণ্টেরেই ১২ নং সাক্ষী সাতোয়াল 
( অর্থাৎ ঘাতুকের সর্দার ) ৬০ বর্ষ-্যস্ক ভ্রিলোক সিংহ আদালতে 
ঠিক এইরূপ বলিয়াছে;_-“কাহার হুকুমে যে সাহেবদের প্রাণদণ্ড 
হইয়াছে, তাহ! আমি নিজে কিছুই জানি না। ইয়েঙ্গকর্ধা আমাকে 
বলে যে, থলশল জেনারেল সেই হুকুম দিয়াছিলেন। তিনিই চিরকাল 
প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া থাকেন। মহারাজা চন্দ্রকীর্তির আমলে 
তাহার হুকুমে অনেক লোকের প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে। 

এখন আমরা বুঝিতেছি, বিশেষ আদালত ও গভর্ণমেপ্ট, হয় তো 
এ সব কথ ভালরপে হ্ৃদয়ঙ্গম না করিয়ীই কেবল “যুবরাজের আদেশ 
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ভিন্ন কাহারও কথায় প্রাণদণ্ড অসম্ভব” ইত্যাকাঁরের সন্দেহ ও কল্পনা- 
তেই সঞ্চালিত হইয়াঁছিলেন। কিন্তু পৃর্ব্বেই বলিয়াছি, থঙ্গাল সামান্য 
কর্মচারী ছিলেন না, টিকেন্দ্রজিতাদির জন্মের বহু পুর্ব্ব হইতেই রাজা 
মধো তাহার জাধিপত্য প্রবলরূপেই প্রতিষ্ঠিত। সাহেবদিগের 
প্রাণদণ্ড কর! তাহার এ্রকান্তিক ইচ্ছা; টিকেন্দ্র বা মহারাজাকে না 
বলিয়াই তিনি তাহার হুকুষ দেন? টিকেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও 
ভীত হইলেন; অন্ত কেহ এন্ূপ সাহস করিলে তিনি মহা রাগন্ত 
হইয়! হয়তো তাহাকে অপদস্থ করিতেন। কিন্তু কুরুপাগুব মধ্যে 
ভীত্ম যেমন, খঙ্গালও মপিপুরে প্রায় তন্রপই (বা কাছাকাছি) 
পৃজ্য ও মাননীয় ছিলেন। সুতরাং ক্রোধান্ধ না হইয়া টিকেন্দ্ 
তাহাকে বুঝাইতে তীহার নিকট দৌড়িলেন; থঙ্গাল তশহার 
বুঝানো! কথাতে নিরুত্তর রহিলেন; টিকেন্ত্র তাবিলেন ঠাকুরদাদ। 
বুঝিলেন ও ক্ষান্ত হইলেন; টিকেন্দ্র পীড়িত, টিকেন্দ্র ক্লান্ত, টিকেন্দ্র 
আর বসিতে অক্ষম? টিকেন্দ্র (প্রাণদণ্ড রহিত হইল বুঝিয়া ) সন্তুষ্ট 
ও নিশ্চিন্ত হইয়া যেমন শুইয়াছেন, অমনি ঘোর শ্রান্তিজনিত 
অগাধ নিদ্রায় অভিভূত হইয়। পড়িলেন। তৎপরে থঙ্গাল ভাঁবিলেন, 
শ্টকেন্দ্র ছেলে মানুষ, এ বিষয় ভাল বুবিতে পারে নাই-_কিন্ত 
আমি এমন অত্যাচারী আততার়ীদিগকে হাতে পাইয়া দণ্ড না দিয়! 
কখনই জীবিত ছাড়িব না।” হয়তো এই ভাবে উত্তেজিত হইয়া 
বধের আজ্ঞা দিলেন। তাহার আজ্ঞায় চিরকালই 'প্রাণদণ্ড হয়, 
ইংবাজ কর্মচারীগণের হত্যা গুরুতর ব্যাপার হইলেও আজ্ঞা 
পালকেরা ভাবিল, ষুবরাজের সম্মতিতেই থঙ্গাল বুঝি দ্বিতীয়বার 
'্মাজ্ঞ। দিলেন, কাজেই তাহারা হুকুম তামিল রুরিল। ্‌ 

«. কেমন+ পাঠক মহাশয় !. আমরা এই. থে, (কতক আনুমানিক 
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কতক নিশ্চিত) চিত্র আঁকিলাম, ইহ! কি সম্পূর্ণ সঙ্গত ও সত্যরূপে 
ননে লাগিতেছে না? "টিকেন্দ্রের আজ্ঞা বা অনুমো্ষন ব্যভীত এ 
কাজ হইতেই পারে না” এই যে মীমাংসা, ইহ! কি এখন নিতাস্তই 
ন্াস্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া হৃদ্বোধ হইতেছে না? কিন্তু হায়! বাহাদের 
হস্তে টিকেন্দ্রের প্রাথ ছিল, তাহাদের অন্তর মধ্যে এ প্রণালীর চিন্তঃ 
মাইসে নাই-_ তাহারা যে কুট তর্কের পথান্থসরণ করিয়াছেন, সে 
পথ হয়তে। সামান্য বুদ্ধির পক্ষে সুগম্যই নয়। 

আহা! তাহারা ইহাও বুধিলেন না যে, যখন দায়ে পড়ি! 
ইংরাজপক্ষ রেসিডেন্ি তবনের সর্বোচ্চ স্থান হইতে ঘুদ্ধ বন্ধের 
সঞ্চেত স্বরূপ ঘোর রবে শিল্পা বাজাইতে লাগিলেন তখন ত্রাহাদ্দের 
কি প্রাণাস্তকর বিপদের সময় এবং টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতির পক্ষে তখন 
ইংরাজ হত্যার কি স্থুযোগ। টিকেন্ত্র সে সঙ্কেত না শুনিলে কি 
তাহাদের ঘোরতর দুর্দশা! ঘটিত না? টিকেন্দ্রের মনে যদি যথার্থই 
সাহেব-হত্যার বাসন! থাকিত, তবে কি সে সন্কেত তিনি মানিতেন ? 
তাহা মান্ত করাতে তাহার পক্ষীয় লোক কি তাহার প্রতি 
অসন্তষ্ট হয় নাই? কতক লোক তজ্জন্ত উন্মস্ত প্রায় হইয়! তাহার প্রাণ 
পর্য্যন্ত লইতেও চাহিয়াছিল 1 এ কথা কি সত্য নয়? কজেয় নামক 
প্রমত্ত মণিপুরী আপন ইচ্ছায় শ্রিমউডকে হত্য। করাতে, লাল 
জেনারেল বিনা পরামর্শে সাহেবদের প্রাণহননের প্রথম হকুষ 
দেওয়াতে এবং তাহাদের সঙ্গে এক শিশ্গাবাদক হিন্দু সিপাহী 
লোককে বধ করাতে কি মণিপুরী প্রজা-সাধারণ ও সৈনিক বর্গের 
ঘোর ক্রোধান্ষতা, প্রতিহিংসার ইচ্ছা ও অদমনীয় উন্মস্ততার বিষয় 
সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হইতেছে না? সাহেবেরা প্রথমে যে কার্য করিয়া 
ছিলেন, এবং তাহাতে দেশস্ুদ্ধ "লোক যেরূপ বীতশ্রদ্ধ ও ঘ্বেব- 


২০০ মণিপুরের ইতিহাস 


ভাবাপন্ন হইয়! উঠিয়াছিল, তাহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বীর 
টিকেন্দ্রজিৎ *'যতদুর সাধ্য তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিয়াছিলেন_ 
সাহেবদিগের প্রাণনাশের আশঙ্কা তিনি নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি মতে 
নিবারণ করিয়া তৎপক্ষে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন__তীহার সে শুভ 
ইচ্ছা, একটিবারও কেহ ভাবিলেন নাঁ_উল্টা তাহাকেই দোষী 
সাব্যস্ত করিয়! প্রাণদণ্ড করিলেন 
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প্রাণদণ্ড ও নির্ববাসন। 

গভর্ণরজেনাবেল বাঁহাছরের পুর্ব আদেশ অনুসারে মণিপুরের 
অভিযুক্তগণের সম্বন্ধে যাবতীয় কাগজপত্র তাহার নিকট পেশ 
হইল। তদনত্তর, মহারাজ ও যুবরাজ আপীলও করিলেন। ব্যারি- 
ষ্টার ঘোঁবৰ মহাশয় স্বীয় মন্তব্য-লিপি মধ্যে তাহাদের সঙ্গে অপর 
সকলেরই নির্দোষিতার যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। (৩৫নং দ্লীলের ১৭ 
্ফ] দেখুন) কিন্তু মহারাজ ও যুবরাজই যখন নিষ্কৃতি পাইলেন না, 
'তখন "অন্য পরে কা. কথা!” সকলের দণ্ড সম্বন্ধে ৩৬নং দলীল দ্রষ্টব্য । 

আপীল দাখিল ও চুড়ান্ত হুকুম বাহির হওন পর্ধ্যস্ত তাহারা 
মণিপুরেই বন্দী অবস্থার কাল কাটাইতে লাগিলেন । প্রীণ-দণ্ড- 
প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে অবশি্ঠ জীবন-কাল-টুকু তাহাদের স্বেচ্ছামত 
আহারাদি দানের প্রথা, সভারাজ্য মাত্রেই আছে। ত্হ্থসারে 
যণিপুরস্থ ইংরাজ-রাজপুরুবের। ঝুলচন্দ্র ও টিকে প্রতৃতিকে সে 
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বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ুগ্রহই করিয়াছিলেন। তাহাদের আপনাপন অভ্যাস 
ও ধর্মান্থমোদিত পদ্ধতি-মতে আহারাদি করিতে পাই্তেন-_শুদ্ধা 
চারী ব্রাঙ্গণগণ তাহাদের জন্য যথা-যোগ্য বাজভোগ্য প্রস্তত করিত 
এবং বহু সংখ্যক ত্ত্য তীহাদের পরিচর্ষ্যায় নিযুক্ত ছিল। প্রাসাদ 
হইতে আনীত দুগ্ধ-ফেণ-নিত স্ুকোমল শয্যায় প্রতি নিশ! (নিশাই 
বাবলি কেন? নিশি-দিবা হায়! আর কি কাজ ছিল?) 
তাহাদের রাজ-দেহ বিশ্রামলাত করিত (বিশ্রাম তো অসম্ভব ! ) অথবা 
গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে সমর্থ হইত-_মনও অদৃষ্টচক্রের 
ও কালের গতি গণনায় ব্যাপৃত রহিত ! টিকেন্দ্রজিৎ স্বীয় প্রাসাদের 
্াঙ্গণস্থিত মন্দিত্বের মধ্যে এবং কুলচন্দ্র ও অঙ্গেয় সিংহ প্রভৃতি 
অন্তান্ত স্থানে আবদ্ধ ছিলেন। তাহাদের মনে নিশ্চয়ই আশা 
কুহকিনী এই বলিয়া মরিচিকা মাল! দরেখাইত যে, মহান্ুতব প্রশস্ত 
চেতা৷ গভর্ণর জেনারেলের স্তায়ান্ুরাগ, স্থুবিচার ও করুণা-গুণে তাহারা 
অবশ্ঠই মুক্তি লাত করিবেন। হা আশা! তোর অসাধ্য কিছুই 
নাই--কবি যথার্থ ই গাহিয়াছেন__ 
'আশ।র ছলনা, অস।র কলন1!" 
“বুঝেও বুঝিনা-চিনেও চিনি না !" 
“ছায়াবাজি হ'তে মায়াবিনী !» 
“মরীন্িক্। হ'তে কুহকিনী 1” 
টু £ষ্থায়া-বাজি মিছা জানি, ভয় তায় হয়না!” 
*.. “মরীচিকা বধে বটে, আলা এত দেয় না!”? 
“গু সে, মিছা কছ্ছে, তখু সাচা। ভাবি !'ঃ 
“এনে আাকে, মমোহর ছবি 1৮ . 
“গড়ে হৃদি পল্স-রবি তারে, যারে হায় পাব ন11%. 


(কিন্তু ১৩ই আগষ্ট, ২৯শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার দিবা উদিল--সে 


২০২. ৃ্‌ _মণিপুরের ইতিহাস । 
মোহ-ঘোর তাজিল! মণিপুরস্থ প্রধান ইংরাজ-কর্ম্চারী তারযোগে 
লর্ড বাহাছ্যরর শেষ-আজ্ঞা পাইয়াছিলেন। গুরুবারে সেইগুর- 
আজ্ঞারূপ অশনি বন্দী রাজ-ভ্রাতাদের শিরে নিক্ষিপ্ত এবং ইংরাজী 
ও মণিপুরী ভাষায় তাহা ঘোষণা আকারে রাজাময় স্ুপ্রচারিত 
করিলেন_-ঘোষণা ঘোষক দ্বারা সবাদ্ত ঢে'ট্রাও ফিরাইয়! দিলেন। 
সেই মর্্বিদারক ঘোষণ! দ্বারা বরাজকুলভক্ত প্রঙ্জার। জানিল 
যে, তাহাদের প্রাণ-তুল্য যুবরাজ টিকেন্দ্রজিতের ও জীর্ণ জরাপ্রস্ত 
দ্ধ থঙ্গাল জেনারেলের সেই দিন অপরাহ্ছে প্রাণদণ্ড হইবে; 
মহারাজ! কুলচন্দ্র ও অনুজ অঙ্গেয় সিংহ জন্মের মত নির্বাসিত 
হইবেন; তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবৈ ; অপর সকলের 
প্রতি ৩৬নং দলীলান্যায়ী দগ্ডবিধান হইবে । পাছে পুত্রবৎ প্রকুতি- 
পুঙ্জ পিতৃবৎ ভূপতি-বংশের সহান্ভূতিতে অযথা সঞ্চালিত ও 
উত্তেজিত হইয়া কোন অহিত ঘটাইয় তুলে, তন্নিবারণার্থ ঘোষণা- 
পত্রের শেবাংশে সন্ত্রাসোৎপাদক নিয়লিখিত-মত বাক্য-বিন্তাস ছিল-_ 
যথা ;-"ইংরাজের ৰিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়া ও ইংরাজ-রাজপুরুষ- 
গণকে হত্যা করা অপরাধে এই যে সব শান্তি দেওয়া যাইতেছে, 
তাহা দেখিয়া ও তাহার ভাৎপর্ধ্য বুঝিয়া মণিপুরী প্রজারা যেন 
সতর্ক হয়। অগ্ক অপরাহ্ে বধ্যভুষে কর্ণেল ইভাদ্দের আজ্ঞাধীনে 
৫০* বন্দুকধারী গুর্থা যোদ্ধা প্রথর দৃষ্টি সহ প্রহরিতা করিবে-_অবশিষ্ট, 
সমস্ত সৈনিক সুসজ্জিত হইয়া সেনানিবাসে অপেক্ষ করিবে-- 
প্রয়োজন হইলেই, মৃহত্ত. মধ্যেই তাহারা বহির্গত হইৰে-_বিরুদ্ধা- 
চারী মাত্রেরই প্রাণের মায়া থাকে তো-সাবধান 1” : 
-.. প্রাতঃকাল হইতেই স্কাসি কাঠ প্রধিত ও অস্ঠন্ঠ ব্যবস্থা হইতে 
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খেলিতেন- যেখানে প্রতিদিন শতশত নরনারী হাটবাজার করিতে 
আইসে, মণিপুর নগরের 'সেই সর্ধ-শ্রেষ্ঠ প্রকাশ্ত ময্ুদান ভূমে, 
দুইটি ভয়াবহ ফাসি কাষ্ঠ সাম্না-সাম্নি ভাবে স্থাপিত হইল। 
অপরাহ্ন প্রায় ৪ টার সময় ৫* জন গুর্থা বন্দুকধারী সৈন্য কারাগার 
হইতে থঙ্গাল জেনারেলকে :আনিতে গেল। ত্বাহার বয়ঃক্রম প্রায় 
নব্বই বখসর। সমস্ত কেশ পক্ক-শুভ্রবর্ণ, চর্ম শিথিল, এবং দেহ 
রাহ্থন্ত। বিশেষতঃ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার পর হইতে তিনি 
ক্রমাগতই গীড়িত থাকাতে, তশহার দেহ যেন অসাড়, শরীর অস্থি- 
চন্ম-সার ও হস্তপদ নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিল! তিনি একবারেই 
চলৎ-শক্তি রহিত হ্ইয়াছিলেন। তাহাকে একখানি প্রশস্ত কান্ঠ 
খণ্ডে বসাইয়া কাধে করিয়া আনিতে হইয়াছিল। এই ভাবে 
তাহাকে লইয়া, সৈন্যের রাজ-প্রাসাদের পশ্চিম হ্বারে উপস্থিত হইল ।, 

আরও ৫* জন খর্থা সৈন্কি টিকেন্দ্রজিৎকে আনিতে গেল। 
তাহার ছুইপদে রজ্জুবদ্ধ করা! হইল। সেই বজ্জুর দুইপার্থে ছুইজন 
সশস্ত্র বলবান শুর্ধা সৈনিক ধরিয়া রহিল। হুর্দান্ত মহিষকে 
বলিদান সময়ে যে তাবে রজ্জুবদ্ধ করিয়া! লইয়া যাওয়া হয়, সৈম্তগণ 
তাহাকে সেই ভাবেই লইয়া চলিল। এবং প্রাসাদের পশ্চিম 
দ্বারে পুর্ববোজ্জ দলের সহিত একক্রিত হইয়া বধ্যভূমে উপনীত 
হইল। তথায় পূর্ধব বন্দোবস্ত অনুসারে ফাসিকাষ্ঠ ( ঘরিয়া ৫০৮ 
শত সশস্ত্র গুর্থা সৈন্স চতুক্ষোণাকারে দণ্ডায়মান ছিল এবং মণিপুরস্থিত 
সমস্ত ইংরাজ-সৈষ্ঠই সৈনিকাবাসে সুসজ্জিত এবং রণোন্বুখী হুইয়) 
সেনাপতির আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু দোর্দগু-প্রতাঁপ 
ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ বা ফুবরাজ ও থঙ্গাল জেনারেলকে: উদ্ধারের 
চেষ্টা করিতে কোন মণিপুরী ওজাই সাহসী হয় নাই। এ 


০৪.  মণিপুরের ইতিহাস। 


| .আিপুর-মহাষজ্রের মহা-আহুতি-প্রদান-ব্যাপার, দেখিতে, বহু 
সহ লোক একত্রিত হইয়াছিল। ,চারিদিকের রাস্তা সমূহের ঘছদুর 
.. পর্যন্ত অসংখ্য নরনারী কাতার দিয়া দীড়াইয়াছিল। মনিপুরী, 
_নাগী” ঝুঁকি প্রস্ভৃতি সমস্ত জাতীয় লোকই আসিয়াছিল। টিকেন্দ্রজিৎ 
যে অসংখ্য লোককে সর্ধবদ। পালন ও যাহাদের বিবিধ প্রকারে 
উপ্নকার করিতেন, তাহারা সকলে উপস্থিত হইয়াছিল । এজন্ের 
মৃত. আর একবার শেষ দেখ! দেখিবার জন্য তহার আত্মীয় ও 
সাধারণ কুলকামিনীরা, বধ্যস্থলের কিয়দ্ূরে সজল নয়নে ্াড়াইয়া- 
ছিলেন। ক, , 

সুররাজ দূঢ়পদে, নির্ভাকিত্ে ব্্যমাণ ব্যাপার নিতান্ত উদাসীন 
ভাবে, ফীসিমঞ্চের উপর উঠিলেন এবং রজ্জু লাগাইবার জন্য যেন 
গলাইি বাড়াইয়. দিলেন। আহা! তখনও তাহার বদনমণ্ডল 
চুট্যত সৃপ্রতিজ্ঞার জ্যোতিঃ অন্তমিত হয় নাই! কিন্তু কয়জনে 
ধরাধরি. করিয়া ধঙ্গাল জেনারেলকে ফাসিষঞ্চের উপর লইয়া 
গে). তিনি উখান-শক্তিহীন হইয়াছিলেন; এই জন্য একথানি 
কাষ্টের' টুলের উপর বসাইযা তাহার গলায় বজ্ছু লাগাইয়া দেওয়। 
হই $ অযনি প্রধান ইংরাজ পুরুষের ইঙ্গিত মাত্রেই একই 
নিষিবে উভয়েরই আশ্রয় তক্ত! যেমন টানিয়া! লওয়া হইল, তৎ- 
কষা, তাহারা, উভয়েই ঝুলিয়। গড়িলেন-_নহা প্রাণ-বুগল দোছ্ুল্য- 
যান বহ হইতে অভিমুক্ত রাজরাজেশর হেরে ৪ 
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এনাপতি টিকে গ্রজিৎ ও খগ্গাল জেনারেলের ফানি | 
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জনেরা বক্ষে করাঘাত করিয়। হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্ত 
ইংরাজের বিরুদ্ধে কথাটি কহিবার সাহস কাহারও হইল ন1। 

একঘণ্টা পরে ডাক্তার যখন দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে 
নিশ্চয়ই প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, তখন শব দুইটি নামাইয়। 
আত্মীয় স্বজনের হস্তে প্রদত্ত হইল এবং তাহার! নদীতীরে লইয়া 
গিয়া যথারীতি সৎকার করিলেন। বীর টিকেন্দ্রের চিত দ্াউ-দাউ 
জবলিয়৷ উঠিল এবং সেই চিতানলে মণিপুরের স্বাধীনতা তন্মীভূত 
হইল। 

পরদিন, কলিকাতায় মহারাজ শুরচন্দ্রের নিকট তারে সংবাদ 
আইসে যে, যনেচ্ছেবু আঙ্ঞায় টিকেন্্রজিতের অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছে; 
সেক্ষেত্রে তাহার শ্রাদ্ধা্দি হইবে কি না? মহারাজ সে পক্ষ সম্মতি 
দেওয়ায় মণিপুর নগরে তাহার আগ্শ্রাদ্বকার্য্য সম্পন্ন হইল। 

মহারাজ শুরচন্জ তখন কলিকাতা-মাণিকতলা, মহারানী স্বর্ণময়ীর 
কাকুড়গাছির বাগানে সহোদরগণের সহিত জীবন্ত তাবে কালযাপন 
করিতেছিলেন। তাহার জন্য মাসিক ২৫০২ টাকা মাত্র বৃত্তি বরাদ্দ 
হইয়াছিল। তিনি অতি জ্ঞানী, ধার্মিক, সদালাপী ও অযান়্িক 
লোক । কিন্তু তখন দারুণ মন কষ্টের জন্য লোকজনের গ্লাহিত বেশী 
দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না। হায়! তিনিও দৈহিক স্বাধীনতা হারাই 
লেন। গতর্ণমেন্টের হুকুম ব্যতীত তাহার এক পাও 'নড়িবার আর 
অধিকার ছিল না।, 

মণিপুরের মহাযজ্ঞে থঙ্গাল জেনারেল ও টি জীবন 
আহুতি দানের কয়েক দিবস পরে, মহারাজকুলচন্দ্র ও কুমার অঙ্গে 
সেন। প্রস্থৃতিকে হঠাৎ এক রাত্রিতে মণিপুর হইতে বিদায় করা হয়। 
সে কার্য এমন তাবে সাধিত হইয়াছিল যে, প্রায় কোন মণিপুরী 
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প্রজাই জানিতে পারে নাই। আর জানিতে পারিলেই বাকে 
কি করিত? 

মহারাজ কুলচন্দ্র, কুমার অঙ্গেয় সেনা (স্তি ম্্ী নামে 
অভিহিত) একজন রাজ-পুরোহিত ব্রাহ্মণ, জনৈক মণিপুরী.সেনাপতি 
এবং অপর দশ ব্যক্তি লইয়া এই হতভাগ্য বন্দী দলটি গঠিত! 
 প্রথমোক্ত তিনজনকে ধুতি, চাদর, কোর্ডা, মোজ। ও বিনামা। 
ব্যবহাঁরার্থ অন্ুমহ্ভি দেওয়া হয়, কিন্তু অপর সকলকে শৃঙ্খলা- 
বদ্ধ ও সাধারণ বন্দী-সজ্জায় রাখা হইল। আনিবার সমব় 
মারের অল্লাংশ বাশ বাখারি দ্বারা ঘিরিয়া তাহারই মধ্যে মহারাজ 
সহিত সকলকেই পুরিয়া রাখা হইয়াছিল। প্রথমোক্ত তিন জন 
 ্লীমারের প্রথম শ্রেণীর শৌচাগারাদি, বাবহার কুৰিতে পাইতেন। 
অপর সকলের, ভাগ্যে কুলীদের পাইখানা ভিন্ন গতি ছিল না৷ 
পধিমধেছ, যৎকালে দিমাপুর হইতে জলযাঁন যোগে -ধ্রেশ্বরী নদী 
বাহিয়া ইটাহাদিগকে আন। হইতেছিল, তৎকালে. ধরেশ্বরীকে দেখিয়। 
মহারাজ কুলচন্দ্র যেন বড়ই আকুল হইয়া! কিয়ৎক্ষণ গভীর চিন্তার 
মগ্ রহিলেন। পরে আ্োতস্বতীকে সম্বোধন পুর্ববক এই ভাবের 
_বাক্যাবুলী ধনঃসরণ করিলেন, "মাগো ধরেশ্বরী! আমাদের বংশের 
মধ্যে এই .অধম সম্ভানই আজ এই প্রথম তোমার দর্শন পাইল! 
কিত্তু জননী গোঁ,.কি অবস্থায়? সামান্য পথের ভিখারী হইতেও 
এ ছুর্ডাগার এখন- হীন দশা!” পুনর্ধবার করযুগল সম্পুটিত করিয়। 
বলিতে লাগিলেন “হায় যা! তোমাকে দিবার সঙ্গতি এ দীনের 
আর কিছুই নাই, কিন্ত তুমি কর্ণার ত্রোতবাহিনী, সেই .করুশা' 
শুনে এই সামন্ত উপহারটুকু গ্রহণ কর!” সকরুণ, স্বরে: ইহা 
বলিতে. বল্গিতে.. হ্বীয় /কঠদেশ হইতে সহজ্রাধিক ফৃদ্া,মূল্যেন্ন এক 
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ছড়া মণিকাঞ্চনময় হার উন্মোচন: পূর্বক নদী সলিলে নিক্ষেপ 
করিলেন এবং মুদ্রিত নয়নে ধ্যানমগ্ন রহিলেন। প্রহরীর বিস্মিত 
হইয়া তাহা পাইবার লোভে জলে পড়িয়া বিস্তর সন্ধান করিল, 
পাইল না-__দেবোদ্দেশে অর্পিত হার অপবিত্র হস্তে আসিবে 
কেন? : 
তাহারা রাত্রিকালে গোলাঘাট ক সে সময় তত্রত্য 
স্কুলঘর ও ডাক বাঙ্গালাদ্রি খালি ছিল, তথাপি গারদের মধ্যে তাহাদের 
অবস্থান স্থান নির্দিষ্ট হইল। সমস্ত রাত্রি মধ্যে তাহাদের আহা- 
রাদিরও কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। পরদিন প্রাতঃকালে জনৈক 
দয়ার ভদ্র বাঙ্গাল) এক গ্লাস দুগ্ধ লইয়া মহারাজার নিকট উপস্থিত 
হইলেন। মহারান্জ তাহার প্রতি চাহিয়। দেখিয়া একটি রৌপ্যপাত্রে 
ুগ্ষটুকু চালিয়া সমস্তই পান পূর্বক সেই পাত্রটি সেই বাঙ্গালী 
মহাশয়কে নির্বন্ধ সহকারে উপহার স্বরূপ অর্পণ করিলেকঈ। এই 
সময় রাজ-দর্শনাভিলাষে গারদের চারিদিকে প্রায় পঞ্চ সহস্র সংখক 
লোক সমবেত হইয়াছিল। গোল শুনিয়া স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট 
আসিয়া মহারা্লাকে বলিলেন "বিস্তর লোক' আপনাকে দেখিতে 
আসিয়াছে, একবার বাহিরে আগমন করিলে ভান হয়।”.. মহারাজ 
সন্মত হইলেন না, ভাব যেন “আমি আর এ মুখ কাহাকেও দেখাইতে 
চাহি না1” একটি মর্তেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাসও উদগত ভি 
করত হইল।,*. 

উক্ত মহারাজ প্রভৃতি যাবতীয় বন্দীগণ ধনিপুর হইতে আনীত 
জট গোলাঘাটে পরে আসামের অন্তর্গত তেজপুরস্থ প্রধান 
কারাগারে (097৮1 121) অবরুদ্ধ রাখা হয়। পরে.সন ১২৯৮ 
সাপের ২*শে কার্তিক তথা হইতে ডাক-্ীযারে কলিকাতায় .. প্রেরিত 
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হন। সঙ্গে সশস্ত্র দ্বাদশ সংখ্যক সিপাহী, জনৈক লেফ টেন্যাণ্টের 
অধীনে প্রহরী ছিল। পরে তাহাদিগকে কলিকাতা-আলিপুরস্থ 
জেলে আবদ্ধ রাখিয়। সকলকে আগামান দ্বীপে পাঠাইবার যোগাড় 
হইতে লাগিল। ওদিকে কিন্তু এক মহাবাত্যায় আগামান দ্বীপটি 
ছিন্ন ভিন্ন ও ঘোর ছুর্দশাপন্ন হইল । 
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টিকেন্দ্রজিং কাহিণী। , 

বাঙ্গালা সন ১২৬৫ সালের শেষভাগে টিকেন্দ্রজিৎ জন্মগ্রহণ করেন। 
শুনা খাঁ যে, শৈশবকালে যখন কেবল টিকেন্্র হামাগুড়ি দিতে 
শিখিয়াছিলেন, তখনই কোন স্থানে একত্রে অন্ত্রশস্ত্রের সহিত খেলেনা 
বা আহীর্য্য ভ্রব্যাদি থাকিলে তিনি অন্ত কিছুই গ্রাহা না করিয়া, 
কেবল অন্ত্রশন্ত্রাদি লইতেই চেষ্টা করিতেন। মহারাজ চন্ত্রকীন্ডি 
বালক টিফেন্দ্রকে যথোপযুক্তরূপে অশ্বারোহণ ও অন্রধিষ্তা শিক্ষা 
দিবার জন্য অস্বাধ্যক্ষ বাদাম সিংহ ও অন্ত্রচালন-পারদর্শা' এঙ্গকাইবা 
চাওবাঁকে এবং বাঙ্গালা ও মণিপুরী ভাষা শিখাইবার জন্য পণ্ডিত 
ঘনস্তাম সিংহকে নিযুক্ত করেন।, টিকেন্্রজিৎ পাচ ছয় বৎসর 
বয়সেই অশ্বীরোহণে বেশ পটু হইয়াছিলেন। এবং ১০১২ বৎসর 
বয়সে মণিপুর রাজ্যের মধ্যে অদ্িতীয় অশ্বারোহী হইয়া উঠিলেন 
আবার সেই বয়সেই তাহার ধন্থৃবিস্কা, তরবারি-সঞ্চালন ও উডভিিয়মান। 
পক্ষী প্রভৃতির প্রতি বন্দুকের নিশান-দক্ষতা দেখিয়া সকলেই, ক্ান্চ্যয 
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হইতে লাগিল। কিন্তু পুস্তক-লিখিত বিগ্ভ। উপার্জনে তিনি ততদুর 
মনোনিবেশ করেল নাই। ১১ বৎসর ব্য়টক্রম কাঁলে তাঁহার খজ্ঞো- 
পবীত হয় এবং কিছুদিন পর হইতেই তিনি তাৎকালিক পলিটিকেল 
রেসিডেঞ্ট ম্যাকলক সাহেবের নিকট ইংরাজি শিখিতে আরম 
করেন। কিন্তু তাহ! ভাল না লাগাতে অবিলখেই পরিত্যাগ 
কৰ্ধিলেন। 
এই দময় হইতেই তিনি পা তরবারি, বন্মুক প্রভৃতি অন্ত্ 
শীসব্বদা ব্যবহার এবং অশ্বারৌহণে শিকারে বহির্শত হইতে আরন্ত 
করিলেন। এখন তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া 
নানাবিধ পণ্ড, পক্ষী এবং (১৫।১৬বৎসর বয়স হইতে) ব্যাস্্া্দি ভয়ানক 
জন্ত সকলও শিকান্ন করিতে লাগিলেন। টিকেন্দ্রজিত অতি চখৎকার 
রন্ধন করিতে শিখিয়াছিলেন । শিকার লব্ধ মাংস স্বহাস্তে উৎকষ্টরূপে পাক 
করিয়। বন্ধু ও অস্থুচরগণকে খাওযষ়াইতেন এবং (প্রায়ই একব্রে“বসিয়া ) 
নিজেও খাইতেন। টিকেন্দ্রজিত নিজে জাল ফেলিয়৷ মৎস্য ধরিতেও 
শিখিয়াছিলেন। ফলতঃ রাজপুত্র ও গৃহস্থ পুরুষোচিত সকল কার্য্যই 
তিনি ভাল বাসিতেন। ক্রমে মৎ্স্যযাংসের উপর তাহার এত স্পা 
বদ্ধিত হইল যে, তত্তিন্ন আহারই হইত না-আবার কোন দিন 
কোন নিশেষ কারণে শিকারে যাইতে না পারিলে, তাহার শরীর 
মন ভাল থাকিত না এবং রাত্রেও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিত। যে 
ব্যক্তি অনন্ঠ-কাঁধ্য হইয়া, সর্বদা শিকারান্বেষণে বনে জঙ্গলে পরিভ্রমণ 
করে, যনিপুরী ভাষায় তাহাকে কৈরংবলে। টিকেন্দ্রজিতের তক্রপ 
স্বভাব দেখিয়া, মহারাজ চন্দ্রকীর্তি একদিন তাহাকে কৈরং বলিয়া 
উল্লেখ করেন। তদবধি টিকেন্ত্রজিৎ কৈরং নামেই মনিপুর রাজ্যে 
সমধিক প্রসিদ্ধ হন। (৯৯ নং দলীল দেখুন) ৯৮ বৎসর বয়ঃক্রম 
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কালে, তিনি অতি প্রসিদ্ধ ব্যাত্র-শিকারী হইন্বা উঠিলেন। তিনি 
স্বহস্তে বিস্তর ভন্গুক, সিংহ ও বন্ত মহিষাদি এবং ন্যুনাধিক ছুই সহজ 
ব্যাের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন । বীর টিকেন্দ্রছিতের ব্যাপ্-শিকার- 
পদ্ধতি অতি বিচিত্র ও বিশ্ময়কর! বন্দুকের গুলি বা তীরে ব্যান 
মারায় যে কিছুমাত্র বাহাদুরী আছে, তাহা তিনি মনে করিতেন 
না। ব্যাত্তের দৃষ্টিমার্গব্তী হইয়াই টিকেন্ত্র হটাৎ অর্থপৃষ্ট হইতে 
লন্ফ প্রদান করিয়া ভূমিতে পড়িতেন ব! সবেগ্গে সশব্দে তাহার 
নিকট অগ্রসর হইতেন। তাহাতেও ব্যান আসিয়া আক্রমণ 
মা করিলে, তাহাকে লোষ্টাদি নিক্ষেপ দ্বারা উত্যক্ত ও উত্তেজিত 
করিভেন। পরে আক্রমণার্থ, ব্যাত্র যেমন মহা! বিক্রমে লম্ফ দিয় 
তাহার উপর পতিত হইত, অমনি সেই পুরুষ-ব্যান্র স্বীয় দৃড়-মুদ্টি- 
বদ্ধ তরবারির একটি প্রচণ্ড আঘাতে, তাহাকে দ্বিখ্ড করিয়া 
৪ এইরূপে কতরার কত ঘোর বিপদেই পড়িয়া তাহার 
'জীবন সংশয্ক হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভীত হইতেন না 
',বিপদকে সতত আহ্বান করিতেন_বিপদে পড়িলে, তাহার 
মনে একটপ্রন্ধার বিজাতীয় সুখ ও উৎসাহের সঞ্চার হইত। টিকেন্ত্ 
যে সকল ব্যাত্রাদি শিকার করিতেন, তাহাদের দেহ প্রায়ই সম্পূর্ণ 
আাকিত না__অধিকাংশই দ্বিধত্তিত, নচেৎ প্রায় বিভক্ত দেখা যাইত। 
_ গ্রকবিংশ বর্ষ মাত্র বয়ংক্রমে তিনি যেরূপ অসম সাহসিকতা ও 
শিক্ষাপ্রদ অসামান্য রণ-নৈপুণ্য প্রদর্শনে ভীষণ লাগা-যুদ্ধে ইংরাজ- 
দের যান, প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা! আমরা বথী স্থানে বর্ণনা 
করিয়াছি। € ইতিহাসের ৯ পৃষ্ঠা হইতে ৮৩ পৃষ্ঠা দেখুন). ্‌ 
. অনিপুর রাজবংশ পরম বৈষ্ঞব। কাজেই টিকেন্্রজিতের, সই- 
ন্ধপ ভয়ানক মাংস-গ্রিয়তায় মহারাজ চন্রকীর্তি আস্তিক .সন্ধ্ই 
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ছিলেন না। টিকেন্দ্রজিতের ২৪বৎসর বয়ংক্রম কাঁলে (অর্থাৎ সন ১২৮৯ 
সালে) মহারাজ চন্দ্রকীর্তি, একদিন তাহাকে মন্ত্র গ্রহণ করিবার 
কথা! বিশেষ অনুরোধের সহিত বলায়, টিকেন্দ্র আর দ্বিরুক্তি করিলেন 
না। পিতৃ-আজ্ঞাক্রমে গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন এবং সেই দ্দিন 
হইতেই একবারে মাংসাহার ও নিরীহ পশু পক্ষীর প্রাণবধ প্রায় 
পরিত্যাগ করিলেন। তবে মধ্যে মধ্যে বন্ধু বান্ধবের মনোরঞ্জনার্থ 
মৃগাদি শিকার ও স্বহান্তে রন্ধন করিয়া অপর সকলকে খাঁওয়াইতেন। 
কিন্তু তিনি চিরদিনই ব্যাত্রাদি হিংস্র জন্তর কালম্বরূপ ছিলেন । 
টিকেন্দ্রজিৎ ২৫ বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ করেন। বহুবিবাহ 
হিন্দু ও মুসলমান” রাজকুলের একপ্রকার চির প্রথা । টিকেন্ত্রজিৎও 
তদনুসারে ক্রমে ক্রমে আটটি দার-পরিগ্রহ করিলেন। - প্রাণদণ্ডের 
সময়, তাহার একমাত্র প্রাণপ্রতিম পুত্র চৌবার বয়স৯ বৎসর মাত্র 
ছিল। টিকেন্ত্রজিতের মুখের তঙ্গী ও চক্ষের সুতীক্ষ চাহনীতে কি 
এক আশ্চর্য্য আকর্ষণ শক্তি ছিল যে, যে কেহ তাহাকে দেখত, 
তাহারই তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। (আমন্া এই পুস্তক্ষে. 
তাহার পীড়িত মৃত্তি দিয়াছি__তাহাও প্ররুত প্রতিকৃতি হইয়াছে 
কিনা, ঠিক বলিতে পারি না।) তাহার অসাধারণ দানশক্তি এবং 
স্বভাবটিও তেমনই সরল ও অমায়িক ছিল। তিনি আত্ম-পর না 
তাবিষ্বা, নিজের ভবিব্যৎ চিন্তা না করিয়া, অনাথ অনাথা, নিঃসহায় : 
বালক বালিকা ব1 দারগ্রস্ত পুরুষ মাত্রকেই সমাদরে শীলতার সহিত 
দান করিতেন। : বিস্তর ব্যক্তি তাহার অক্পে প্রতিপাদিত হইত। 
বৃন্দাবন যাত্রী মনিপুরীদের অধিকাংশই তাহার দানের উপর নির্ভর : 
করিত।. সংকার্ধ্যার্থ দানে টিকেন্দ্র চিরকাল মুজ-হন্ত_-নীচতা 
কাহাকে বলে, তাহ! তিনি জানিতেন না এবং কোনবূপ বাহ্াড়ম্বরই 
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তিনি ভাল বাসিতেন না। তাহার হৃদয় যেমন প্রশাস্ত ও প্রশস্ত 
ছিল, তেমনি তিনি সদালাপী, বিনয়ী ও শিষ্টাচারী ছিলেন। কিন্তু 
প্রিয় হউক, অপ্রিয় হউক, সকলকেই স্পষ্ট কথ। বলিতেন। আবাৰর 
দূঢ প্রতিজ্ঞারূপ যে বিষম অগ্নি তাহার অন্তর মধ্যে নিহিত ছিল, 
তাহ। অন্তায্য-ব্যবহার-রূপ বাতাসে একবার জলিক্না উঠিলে বড়ই 
বিষম হইয়া দাড়াইত। এই জন্যই টিকেন্দ্রজিৎ সময়ে সময়ে 
ভক্বানক উদ্ধত প্রকৃতির ন্যায় কার্ধ্য করিতেন। বহু বীর পুরুষদের 
ধরণ প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে । মণিপুরীরা যেমন তাহাকে 
তয় করিত, সেইরূপ অধিকাংশ প্রজাই তাহাকে আন্তরিক তক্তি 
শ্রদ্ধা সহকারে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিত। বস্ততঃ টিকেন্দ্র নিজের 
কার্য্য-কুশলতা, সজীবতা, সদাশয়তা ও মানসিক তেজস্থিতাণুণে, 
(রাজ! না! হইয়াও ) মণিপুরে অখণ্ড প্রত্তাপে কয়েক বৎসর রাজস্ব 
করিয়াছিলেন। মণিপুর রাজ্যের সেনাপতি হইবার পর হইনে 
তাহার বাধিক আয় (সর্ব প্রকারে ) প্রায় ৫০1৬০ হাঁজার টাকা! ছিল। 
 তত্ভিন্ন অশ্ব ভৃত্যাদি সমস্তই, রাজ-সরকার হইতেই পাইতেন। 
যুবরাজ হওয়ায় আয় আরও বাড়িয়াছিল। তথাচ অতিরিক্ত দান- 
. শীলতার জন্ত তিনি খণজালে ভয়ানকর্ূপে - জড়িত হইয়াছিলেন। 
: ফ্লাসির সময়, ভীাহার বন্বস বত্রিস বৎসরের কিছু বেশী মাত্র হইয়! 
ছিল। হায়! টিকেন্ত্র অনস্তকালের ষহিত বিলীন হইলেন-_ 
তাহার সাধের মণিপুর পড়িয়া রহিল। যে পুত্র ভৌবাকে তিনি 
প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন, কে আর সেই সহায় ষম্পত্তি শৃন্ত 
বালককে যত্র করিবে? যে কুলকামিনীগপকে তিনি সহ্ধর্দিনী 
আজন্ম-পরোপকারী, টিকেন্দ্রজিতের একমাক্র (পিতৃহীন ) পুঁজ ও 
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(অনাথ।) মহিষীগণকে কি মণিপুরের দ্বারে ত্বারে ভিক্ষা! করিয়া 
জীবিকানির্বাহ করিতে হইবে? হায়! হায়! এ কথার উত্তর 
আমরা দিতে পারিব না। হততবুদ্ধি, হইয়া বীর টিকেন্দ্রজিৎ নিজের 
জীবন বিসর্জন করিলেন। তাহার পুত্র ও পর্িগণেরও মরণই মন্গল। 
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ইংরাঁজ রাজের চির-সুহৃদ ও পরম সহায় মহাকীর্ডিমান মহারাজ 
কীর্ডিচন্দ্রের জোষ্ঠপুত্র শুরচন্দ্রের রাজ্য গেল এবং তিনি ইংবাজের 
সাহাষ্য প্রার্থন। করিতে আসিয়া বিনাদোষে এ জন্মের মত বাজবন্দী 
হইলেন। টিকেন্দ্রজিৎ, থঙ্গাল জেনারেল, কুইণ্টন, জীমউড, স্কীনে, 
কসিন্স, সিম্সন্‌, ব্রাকেনবরি ও মেলতিলের এবং বিস্তর ভারতবাসীর 
(মণিপুরী সৈন্তাদি ও গুর্থা সিপাহী প্রভৃতির ) প্রাণ গেল। কুলচন্দ, 
অঙ্গেয় "সিংহ প্রভৃতির আগামান দ্বীপে চির-নির্বাসন দণ্ড হইল।. 
তাহাদের যাবতীয় সম্পত্তিও গভর্ণমেপ্ট বাজেয়াপ্ত করিলেন। 
মণিপুর চির-স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়া পড়িল। এখন গভর্ণমেপ্ট 
যত সৈন্য ব্লাখিবেন বা যাহ ইচ্ছা করিবেন, মণিপুর রাজ্যে তাহাই 
হইরে। যে মহারাজ! গম্ভীর সিংহ ১৮৩৩ সালে ইংরাজের সহিত 
সর্বপ্রথম সন্ধি করিয়াছিলেন, ১৮৯০ সালে ইংরাজের প্রতাঁপে 
তাহার নাম ভুবিল-তীহার বংশধরগণ প্রায় পথের ভিখারী 
বা বন্দী হইলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের, বাহালী-সনন্দ-বলে 
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একটি পঞ্চম বর্ষার বালক অকন্মাৎ মণিপুরের রাজা এবং 
নগণা চৌবী জৈব রাজার বাপ হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রক্ুত 
পক্ষে, সেধানকার রাজা বা রাজার ব্লাজা হইলেন একজন ইংরাজ 
পুরুষ--খিনি রেসিডেপ্ট বূপে সকলকে সন্ত্রীসিত করিকেন। 
দুইজন বিলাতী বিবির (মিসেস গ্রিমউড ও মেলতিলের ) ভারত- 
রাজকোষ হইতে, যাবজ্জীবনের জন্য প্রচুর মাসহারা বরাদ্দ হইল। 
বিধব। হইয়াও তাহাদের অর্থকষ্ট হইবে না। তাহাদের স্বামীরা 
সহজ অবস্থায় মরিলে এরূপ সুবিধা হইত কি? বিবি গ্রিমউড 
মণিপুরী কাণ্ডের নায়িকারূপে জগৎবিখ্যাত হইলেন। মহারাজ 
শূরচন্ত্র মাসে আড়াই শত টাকা মাত্র বৃত্তি পাইলেন কিন্তু প্রকাশ 
যে, শ্রিমউডের বিধবা বিবি মহারাজের অপেক্ষা অনেক বেনী টাকা 
মাসহারা: পাইলেন । আবার শ্রিমউড পত্রী “গোল্ডেন ক্রস” নামক 
উপাধিতে ভূষিতা হইলেন। বিলাতে তণহার পশার প্রতিপত্তি 
খুবই বেণী । তখনকার মহারাণীর জোষ্ঠ পুভ্রবধু-_এখনকার মহারানী 
্বয়ং_তাহার হ্ন্ত চাদ তুলিয়াছিলেন। লেঃ গ্রান্ট মেজর পদে 
উন্নীত ও “ভিক্টোরিয়া ক্রস” নামক মহা! মর্ধ্যাদাযুক্ত উপাধিতে বিভূ- 
ধিত হইলেন। মণিপুরে কুইন্টন প্রস্ৃতির স্তি-চিহ্ন স্থাপন জন্য 
টা উঠিল-__তাহাতে লর্ড ল্যান্সডাউন বাহাছুর স্বয়ং আড়াই 
শত টাকা দিয়া, অপর সকলের মুক্ত-হস্ত হইবার প্রবৃত্তি জন্মাইলেন। 
ভারতের সাধারণ প্রজাগণ ইংরাজ-রাজনীতির আর এক অধ্যায় 
মুখস্থ করিল। স্থাবীন ও করদ রাজাগণ এমন শিক্ষা পাইলেন ফে, 
তাহারা পুক্ুযাহ্ক্রমে তাহা ভুলিতে পারিবেন না। মণিপুর-বিজেতা। 
বলিয়া লর্ড ল্যান্দডাউনের নাম তারত-ইতিহাসে লিখিত হইরে.। 
মস্তবতঃ কাছাড় হইতে মণিপুর এবং তথা, হইতে দ্ধ পর্যযস্ বের 
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রাস্ত! হইবে । মণিপুরের পুরাতন সম্াত্ত দলের মাথা হেট হইল-_ 
নূতন ঘল মাথা ভুলিল। কিন্তু পূর্ব্বে ক্ষত্রীয় জাক্তিত প্রাধান্ত 
ছিল, এখন তাহা অনেক পরিমাণে কমিবে-এখন সকলেই প্রান্ন 
সমানই হইবে। ইংরাজের অঙ্গুলিহেলনে মণিপুর চালিত ও জকুষ্চনে 
মণিপুরীরা বিকম্পিত হইবে । এই সমস্ত কথ! বাঙ্গালা সন ১২৯৮ 
সালে লিখিত এবং সেই সময়েরই উপযোগী । 


বিংশ অধ্যায়। 


সপ আপস 
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যে দিন টিকেন্দ্রজিতের ফাসি হয়, ষেই দিনেই লাট-দরবারে 
মণিপুরের ভবিষ্যৎ-ভাগ্যলিপি নির্ণাত ও তৎসংবাদ বিলাতে স্টেট 
সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হইয়। চুড়ান্তরূপে স্থির 
হইল +₹-€ ১) চুড়াটাদ নামক একটি পঞ্চমবর্যায় বালককে 
গভর্ণমেষ্ট' মণিপুরের (মহারাজা নহে) রাজ] করিয়া দিলেন । 
চূড়া্টাদ গল্তীর সিংহের সেনাপতি ( এবং পরে কিয়ৎকাল 
মণিপুরের অধিপতি) মহারাজা নরসিংহের একজন প্রপৌন্স 1 
চূড়াচটাদের প্রিতার নাম চৌবী জৈষ। জৈম আবার নরসিংহের 
দ্বিতীয় পুত্ধের বংশধর--মণিপুক্ল রাজ্যের একজন নগণ্য লোক 
মাত্র। জৈমর আরও করটি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র ছিল- চুড়াঁটাদ বয়সে 
সর্ব. কনিষ্ঠ।. (২) চুড়াটাদের নাবালকী অবস্থান্ণ, একজন ব্রিটিশ 
সামরিক কর্মচারী মণিপুর রাজ্যে কতৃত্ব করিবেন। (৩). 
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মণিপুরের রাজ। ব্রিটিশ-অধিকাঁরে আসিলে তাহার সম্মানার্থ ১১টি 
তোপধবনি হইবে-_মহারাজ কীর্ডিচন্দ্র, শৃরচন্দ্র প্রস্ৃতির সম্মান জন্য অগ্ঠ 
স্বাধীন ভূপতির ন্ায় ১৯টী বা হচ্টী তোপধ্বনির নিয়ম ছিল। 
€৪) রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাঁজ। হইবেন-__বংশহীনতা ভিন্ন রাজার 
ভ্রাতাকে কা অন্ধ কাঁহাকে সেই পদ দেওয়া হইকে না। কিন্তু যিনিই 
হউন, ইংরাজ গভর্ণমেন্টের মগ্ত,রি ভিন্ন কেহই রাজা হইতে পারিবেন 
না। €৫) মণিপুরের রাজাকে নিয়মিতরূপে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে 
কর দিতে হইবে--সেই করের প্রকার ও পরিমাণ গতর্ণমে্ট পরে 
স্থির করিয়া দ্রিবেন। (৬) মণিপুর রাজ্যের শাস্তি রক্ষার্থে সেখানে 
১৩ শত ইংরাজ-সৈন্ঠ থাকিবে । ্ 

_গতভর্ণমেন্ট সেই পঞ্চম বর্ষার বালক চুড়াচাদকে এইরূপ মর্ষ্ে সনন্দ 
দিয়াছিলেন)_“মণিপুরাধিবাসী চৌবী জৈমর পুত্র চড়াটাদ ! এতত্দার! 
অবগভ হইবে। তোমাকে মণিপুরের রাজা করা! গেল। মণিপুর 
রাজ্যের প্রভূত, রাজ-উপাধি এবং সন্্ান, তোমার বংশে পুরুষাক্ষক্রমে 
চলিবে। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইবে-_কিন্তু প্রতিবারেই সেই 
উত্তরাধিকারিক বিষয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মনোনয়ন, ও মগ্রর চাহি। 
ইহার পরে যেরূপ কর ধার্য্য করা হইবে, তুমি ও তোমার উত্তরাধি- 
কারীগথ নিরমি তরূপে ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টকে তাহা দিবে । তোমাকে 
ইহাও অবগত করা ষাইতেছে যে, এই সনন্দের দ্বাকু! ফে অধিকার 
প্রদত্ত হইল তাহার স্থায়িত্ব তোমার এবং তোমার উত্তরশধিকারীগণের 
যদ্যবহারের উপর নির্ভর করিবে । মণিপুর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ 
বন্দোবস্ত ও শাপন, রাজ্যান্তর্গত পার্বত্যজাতীদের দমন, রাজ্যে সশস্প 
সৈশ্তদল গঠন, রক্ষণ বা সঞ্চালন এবং অন্য যে কোন কার্ধ্য সম্বন্ধে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যেরূপে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিবেন, তোমাকে ও 
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তোমার উত্তরাধিকারীগণকে তাহাতে সম্মত ও সম্পূর্ণ বাধ্য থাকিতে 
হইবে। তুমি নিশ্চিত জানিও যে, যে পর্য্যস্ত তুমি বা (তোমার বংশ- 
ধরগণ এই সনন্দের সর্ত অনুযায়ী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বস্ততাবে 
কার্য করিবে, সে পর্য্যস্ত গতর্ণমেন্ট তোমাদ্দিগকে অনধগরহতাজন ও 
আশ্রিত জ্ঞান করিবেন |” 


একবিংশ অধ্যায় । 


আন্দোলন । 


ইংরাজ গতর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আমাদের যথেষ্ট বাক্য ও লিপি- 
স্বাধীনতা আছে। আবার ইংরাজদের তো! কথাই নাই-_তাহারা 
উতরাজ-গভর্ণমেপণ্টের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন । মণিপুর 
ব্যাপার সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডের সংবাদ পত্রে তুমুল' আন্দো- 
লন হইয়াছিল-_বিলাতের মহাসতা (পালিয়ামেপ্ট ) তেও সে বিষয়ের 
কথা বহুবার উঠিয়াছিল। আমরা এস্থলে সেই সকল কথার কিঞ্চিৎ 
আভাস দিব মাত্র। 

স্বপক্ষ বিপক্ষ সকল সংবাদ পত্রই গতর্ণষেন্টের মণিপুরী নীত্তি 
সম্বন্ধে কেন না কোনক্ূপে বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল । 
টিকেন্াজিংকে দরবারে আহ্বান করিয়া গ্রেপ্তার করিবার অর্তি- 
প্রায় যে দারুণ নীচত। ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং সেরূপ ছলন। যে 
ভারতের সর্বপ্রধান-শক্তি, দোর্দগুপ্রতাপ ইংরাজ রাজের নিতান্ত 
অনুপযুক্ত, এই ভাবের কথ! সকলেই প্রায় একবাক্যে বলিয়াছেন। 
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মহারাজ শুরচন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য গভর্ণমেন্ট টিকেন্্রজ্িংকে 
শাস্তি দিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন। অথচ যীহার জন্য টিকেন্্রের দণ্ড, 
সেই মহারাজের রাজ্যলাতের সাহায্য, বা তাহার কিছুমাত্র উপকার 
করিতে চাহেন নাই--বরং তীহাকে বন্দী করিয়া বাখিক়্াছেন__ 
বলিয়া অনেকে গতর্ণমেপ্টের এই রাজনীতিকে ন্ায়-শূন্ত ও ধর্মহীন 
উল্লেখ করিয়! ভয়ানক দোষ দিয়াছেন। আবার যে বিদ্রোহের জন্য 
টিকেন্ত্রজিৎকে বিনা! বিচারে দণ্ড দেওয়া কর্তব্-বোধ হইল, সেই 
বিদ্রোহের ফল-তোগী . কুঙ্চজ্জরকে নিজেদের সুবিধাজনক সর্তে 
মহারাজ! বলিয়া শ্বীকার করিতে চাওয়া যে গভর্ণমেপ্টের ঘোর 
স্বার্ঘপরত। ও নিতাস্ত মতিভ্রমের কার্ষ্য, এমন ভাবের কথাও অনেকে 
প্রকাশ করিয়াছেন। তত অল্প সৈন্য লইয়া কুইস্টনের যাওয়া যে, 
নিতান্ত নির্বদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছিল, তাহাও বলিতে অনেকে ক্রি 
করেন নাই। | 

অন্ত কতকগুলি বড় বড় সম্পাদক মতি ও তর্ক ঘারা বঝাইয়াছেন 
ঘে, মণিপুর চিরকালই স্বাধীন ছিল। তাহার! দেখাইয়াছেন যে, 
নরসিংহ,  দেবেন্্র : কীর্ডিচন্ত্র যিনি যখন নিজের বাহুবলে মণিপুর 
সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, গভর্ণমেন্ট তীহাঁকেই "মহারাজ! 
বলিয়া যানিয়া লইয়াছেন। মহারাজ কীর্ডিচজ্র নিজের জীবদ্দশাতেই 
যখন শূরচন্জরকে রান্যদান করেন, তখনও গতর্ণমেন্ট দ্বিরুক্তি করেন 
নাই। তদনুসারে মণিপুরের আত্যন্তরীণ রাজকার্ষ্য 'গুতর্ণমেন্টের 
এখনও হস্তক্ষেপ না করাই উচিত ছিল। অনেকে এমন অস্িপ্রায়ও 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, উত্তর-ত্রহ্গ দখল করিয়া, : গভর্ণমেন্টের 
যণিপুবেও একাধিপত্য স্থাপন করিবার মতলব কয়বৎসর হইতেই 
ছিল-তাহার| ম্থুযোগ অন্থসন্ধান করিতেছিলেন মা: আবার 
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বিলাতের মিঃ লাবুসার (নিজে ইংরাজ হইয়াও ) স্পষ্টই বলিয়া- 
ছেন যে, “ইংরাজেরা যেমন অনধিকার চর্চা পূর্বক, ঘোর স্বার্থ 
পরভার বশবস্তাঁ হইয়! অন্তায়রূপে টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করিতে 
গিয়াছিলেন,  মণিপুরীর। তাহাদের সৈন্-সামস্তগণকে পরাস্ত ও প্রধান 
ইংব।জ-কর্মচারীদিগকে হত্যা করিয়। তাহার উপযুক্ত প্রতিফলই 
দিয়াছে” ৃ 

এখানকার ভূতপুর্ব বড়লাট লর্ভ রিপণ প্রসৃতি বড় বড় রাজ- 
নীতিজ্ঞেরাও বিলাতে এই মণিপুরী ব্যাপার লইয়া ভয়ানক তর্ক 
বিতর্ক করিয়াছিলেন এবং লর্ড ল্যান্সভাউনের বুদ্ধি বিবেচনার দোষ 
দিয়াছিলেন। পািয়ামেন্টে একদিন সেইরূপ বাদাহ্থবাদের সময়, 
ভারতবর্ষের ই্টেটসেক্রেটারীর সহকারী সারজন গষ্ট, গতর্ণমেণ্টের 
দোষ কাটাইবার জন্য এইরূপ ভাবের কথা বলিষ্ষাছিলেন--“যে 
দেশেই হউক, যে কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি ব্রিটিশ গভর্ণমে্টের 
একাধিপত্যের অন্তরায় হয় বা যাহার দ্বারা সে পক্ষে বিদ্ব হইবার 
সম্ভাবনা থাকে, তাহারা তাহাকেই নির্বাসিত করেন-__বা করায়ত্ত, 
করিয়া অন্ত কোন কৌশলে হীনপ্রত করিয়া ফেলেন। ব্রিটিশ 
গভর্ণযেপ্ট এইরূপে নিউজিলগডের আদিম রাজাকে এবং আফ্রিকার 
হলুরাজ্যে রাজা সিটেওয়াকে উৎসম্নগ করিয়াছিলেন। আবার 
মিশরের জব্বর পাশাকে এইরূপে অবসন্ন এবং (বীর, শ্বদেশতৃক্ত ও. 
সাধারণের প্রিয়) আরাবী পাশাকে লকঙ্কাহ্বীপে চির-নির্ববাসিত করিয়া 
ছিলেন। , ষর্ণিপুরের সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ যে কিরূপ লোক, তাহাও 
আমাদের ভাবা উচিত। তিনিতো সামন্ত লোক নহেন। টিকেন্দ্র- 
জিৎ বড়ই ক্ষমতাশালী পুরুষ_-তাহার স্বাভাবিক  তেজস্থিতাঁও 
অত্যধিক যে সদাশয়তা ও বদ্ধান্ততাকে প্রাচ্যদেশবাসীরা সর্ধপ্রধান 
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সদৃগ্ুণাবলির মধ্যে গণ্য করেন টিকেন্দ্র আবার সেই সব মহদৃগ্ুণে 
বিভুষিত। সেই জগ্যই তিনি দেশীয়দের বড়ই অন্ুরাগভাজন ; 
আমি সর্ব সমক্ষেই স্বীকার করিতেছি যে, ভারত-গতর্ণমেন্ট (অর্থাৎ 
পাত্র মিত্র সহ লর্ভল্যান্মডাউন ) বিবেচনা করেন ষে, টিকেন্দ্রজিতের 
মত শক্তিমান, উচ্চাশয়, অতি-যোগ্য ও স্বাধীন প্রকৃতির লোককে 
বাজ কার্য্যের অনুপযুক্ত গণ্য করাই উচিত এবং তাহার অপেক্ষ। 
মধ্যবিধ গুণ ও ক্ষমতা-সম্পন্ন লৌকের উপর নির্ভর করিলে জগতের 
মঙ্গল সম্ভাবনা বেণী এবং বিপদের আশঙ্কা কম হইতে পারে। 
এইরূপ ভাবিয়াই ভারত-গতর্ণমেন্ট টিকেন্দ্রজ্জিংকে নির্বাসিত করিতে 
চাহিয়াছিলেন। আমার মতে তাহাদের বিবেচনা (খুব সম্ভবতঃ) 
ভালই হইয়াছে” 

এই কথা শুনিয়া! গভর্ণমেণ্টের পক্ষ সকলে মহালঙ্জিত ও দুঃখিত 
হইলেন। বিপক্ষ ও প্রতিবাদকারিগণ দ্বণা, ব্যঙ্গ ও অবিশ্বাসের 
টিটুকারী দিতে লাগিলেন। তথনকার ( মহারাণীর ভারত-সচীব, 
লর্ড ল্যান্সভাউনের উপরিতন কর্মচারী ) ষ্টেটসেক্রেটারীর সহকারীর 
মুখে এই কথা শুনিয়া, লোকে বুঝিল যে, ভিতরের কথা তিনি 
প্রকাশ করিয়। ফেলিয়াছেন। এবং আপামর সাধারণের " মনে ধারণ! 
জন্মিল যে, বীর টিকেন্দ্রজিতের ভয়প্রযুক্তই তারতগভর্ণমেপ্ট দারুণ- 
কুবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া, মণিপুর সম্বন্ধে অতি দুষনীয় নীতিই 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিলাতে ও এখানে সার্‌ জনু গষ্টের কথ। 
লইয়া, ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হুইল। “নব-হত্যাকারী, উদ্ধত- 
স্বভাব” ইত্যাদিরূপ বলিয়া যে, অনেকে টিকেন্ত্রজিতের নিন্দা করিতে- 
ছিলেন, তাহাও এই হিড়িকে চাপা পড়িয়া গিয়া, গভর্ণমেপ্টের 
দোষের কথাই সর্ধত্র আলোচিত হইতে লাগিল । পাণিয়ামেন্টের 
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অন্তান্ত মহামান্ত সত্যগণ সার্‌জন গষ্টের কথার বিস্তর প্রতিবাদ 
করিলেন। কিন্তু তবুও সাধারণের মনের সংস্কার ঘুচিল না৷ 

সংবাদ পত্রে এইরূপও প্রকাশ পাইফ়াছিল যে, কুইপ্টনের সহিত 
পরামর্শ কালে, লর্ভ ল্যান্সডাউন নাকি এই ধরণের কথা বলিয়া 
ছলেন 7 ত্রিটিশ গতর্ণমেন্ট ভারতের মধ্যে সর্বপ্রধান রাজশক্তি। 
আমি মহারাণীর প্রতিনিধি-সেই রাঁজশক্তির শীর্ষস্থানে থাকিতে-- 
আমাদের মতামত ন! জানিয়া, আদেশ ন1 লইয়া, টিকেন্দ্রজিৎ এক 
গুনকে সরাইয়া আর একজনকে রাজা করিল! তাহার এ অপরাধ 
কোন মতেই মার্জন! কর! যাইতে পারে না। অতএব টিকেন্তর- 
জিৎকে মণিপুর "হইতে নির্বাসিত করিতে হইবেই হইবে” 
ইত্যাদি। আবার টিকেন্দ্রের স্বাপক্ষে কথাও রটিল যে “তিনি 
মণিপুর রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই মহারাজ! শুরচন্দ্রকে সরাইয়া কুল- 
চন্দ্রকে রাজাসনে বসাইয়াছিলেন--তাহাতে তশহার নিজের স্বার্থ 
কিছুই ছিল না” ইত্যাদি । | 

পরিশেষে এলাহাবাদের মণিং পোষ্ট নামক ইংরাজি সংবাদ- 
পত্রে স্পষ্টই লিখিত হইল যে, লর্ড ল্যান্সভাউন বিলাতের ঞ্েটসেক্রে- 
টারীকে জানাইয়াছেন যে “যদি তিনি মণিপুরের মহারাজ কুলচন্্র, 
ঘুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতির শাস্তিদানের বিষয়ে অন্থমোদন না 
করেন, তবে লর্ত ল্যান্সডাউন স্বীয় লাট-গিরি চাকরীতে ইস্তফা! 
দিবেন”_ ইত্রযাদি। সকলেই এই কথায় চঘকাইয়া উঠিল। পরে 
কতকগুলি কাগজে ইহার প্রতিবাদও বাহির “হইল । কিন্তু গতর্ণ- 
মেপ্ট নিজে এ বিষয়ে কোন উত্তরই দিলেন নাঁ-মণিং পোষ্টের 
সম্পাদককে ফোৌজদারী-সেক্গিরোদদও করিলেন না। আমরা লাট 
সাহেবের লিখিত ২টি তারের সংবাদ ৩০ ও ৩২ নং দলীলে দিয়াছি 
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অন্য গোপনীয় পত্রার্দির কথা কিছুই জানি ন!। (৩*মং নিত 
৩১নং দলীলও দ্রষ্টব্য ।) 
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রাজনীতির গুঢ় রহস্য । 

“বীরতোগ্যা বনুদ্ধরা__সকল কালের,. সকল দেশের এবং 
সকল 'জাতিরই রাজনীতির মৃলম্থত্র__বীজ মন্ত্রই এই । টিকেন্দ্রজিৎ 
যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, বিজয়ী ব্যক্তিই (জগতের অগ্ঠান্ত দেশের 
স্টায়) মণিপুর-রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠান করিয়া খাকেন। সেযাভ। 
হউক, এখন গতর্ণমেন্ট বলিতেছেন যে, মণিপুরের রাজ-উত্তরাধি- 
কারীকে মনোনীত করিবার অধিকার তীহাদের আছে। . ইংরাজ- 
গভর্ণমেপ্ট তারতের মধ্যে সর্ধপ্রধান রাঁজশক্তি--অতএব অপর 
সকল রাজ্যই, তাঁহাদের অধীনত স্বীকার করিতে ( ইচ্ছায় বা. 
অনিচ্ছায় হউক.) বাধ্য, এ বিষয়ে ভারতগভর্ণমেণ্টের সহিত আমর। 
একমত । (দলীল ৩৬--৬ দফা) আসল কথা এই ফে, প্রবল প্রতাপই 
জগতে রাজ্যাধিকারের ও প্রধানতার কারণ-_এইরূপই ছিল, আছে 
এবং চিরকালই থাকিবে । “জোর খার মুলুক তার” প্রবাদটি চিরসত্য । 

পোড়া সংসারী সর্ধপ্রধান শক্তির আধার রাজা বা তদন্ুরূপ 
ব্যক্তির দোর্দও প্রতৃত্ব ব্যতীত মানব সমাজ রক্ষ। হয় না। অসং 
লোকদদিগকে রান্রশক্তি শাপন ও দমন ন্টিকরিলে, জগৎ এক দ্বিনেই 
জনপূন্ত হইয়! যাইত। যিনিই খন রাজা হন, তিনিই নিজের সাধ্যমত 
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আধিপত্য ধাড়াইয়! থাকেন। আমাদের শাস্ত্রেও ইহার অসংখ্য প্রমাণ 
আছে। মুসলমানগণ এ দেশের রাজ! প্রজা সকলেরই প্রতি যথাসাধ্য 
্রভূত্ব করিয়াছিলেন । ইংরাজ গভর্ণমেন্ট তাহাদের স্থলাতিসিক্ত হইয়া, 
অধিকতর ..প্রবলতা। লাত করিয়াছেন। বর্তমান. কালে মুসলমান 
অপেক্ষা ইংরাজ অধিকতর কৌশলী ও ব্রাজ্যশাসন-ব্যাপাবে মিপুণ। 
ইংবাজের আমলে এদেশে রেলপথ, ডাকঘর প্রভৃতি বহু বিস্তৃতরূপে 
স্থাপিত হইয়া সাধারণের সুবিধা বর্ধন করিয়াছে। ভারতবাসীর! 
মুসলমান-কালাপেক্ষা ইংরাজের অধীনে কোন কোন বিষয়ে মোটের 
উপর সুখে, শ্বচ্ছন্দে আছে। ইংরাজী শিক্ষা ও দীক্ষার মহিমায় 
ও সংবাদপত্রের বুহুল প্রচলনে দেশের ভালমন্দ সকল সংবাদ এখন 
অবাধে ও অবিলম্বে জনসাধারণের জানিত হইতেছে । আবার সুসভ্য 
ইংরাজ-গভর্ণমেপ্টেরই অনুগ্রহেই, বাজনীতির মত জটিল বিষরও 
আমর) বুঝিতে শিখিয়াছি। 

মহা পণ্ডিত চাণক্যের সংগৃহীত নীতিবাক্যানুযায়ী সকল দেশেই 
বাজনৈতিক কল্পনা-জল্পনা অপ্রকাশ রাখিবার উপদেশ আছে। তদন্ু- 
সারে ইংরাজ গতর্ণমেপ্ট যে বিজিত ভারতে রাজ-কার্য্যের অভি- 
প্রায়াদি মর্মকথ! সংগোপনে রাখিবেন, তাহা কিছুই বিচিজ্র নহে ।, 
থাস .বিলাতে-_নিজের দেশে-নিজ্ের জাতির মধ্যেও ব্রিটিশ 
গতর্ণমেপ্ট এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়। থাকেন। | 

কিন্তু মণিপুরী ব্যাপারে? সেই গুঢ় বিষয়ের অনেক কথা ডি 
ও'বৃঝিবার আমাদের অভাবনীয় সুবিধা হইয়াছে পাঠক ! দলীল- 
গুলি সমস্ত পরম্পরের সহিত তুলনা, ও মিল করিয়া দেখিলেই 
বিস্তর শিখিবেন। আমরা ,ছুইটি দৃষ্টান্ত দিব মাত্র ১-্েটসেক্রে- 
উাবী মিষ্টকথায় লর্ড ল্যাব্সডাউনের ..কার্ধ্যের . ভ্রম, ফেখাইয়াছেন 
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(দলীল ৩৩নং--৫ ও ১৭ দফা) আবার ভারতগতর্ণমেন্ট শ্রিমউড 
সাহেবের বড়ই দোষারোপ করিয়াছেন এবং স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, 
গ্রিমউডের 'দোষেই শ্রচন্দ্র বাজ্যরষ্ট হইয়াছিলেন। ( দলীল ১৫) 
অথচ কোন প্রতিকার হইল না--বরং শূরচন্ত্রই বন্দী হইলেন! 
জগতের যেকোন জাতিরই অতীত ইতিহাস বা বর্তমান অবস্থা 
পর্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই দেখিতে পাওয়! ষায় যে, সকলেরই 
বাজ্যশাসন পদ্ধতি যেন একই নিয়ম হইতে উদ্ভৃত। সকল দেশের 
সকল রাজা বা রাজশক্তির কার্য্য ও ব্যবস্থা যেন একই ছ'ণীচে চাল।। 
রাজনীতিক ধর্শ-কর্ম্ সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমান, পার্শী খৃষ্টান কিছু মাত্রও 
মততেদ্দ নাই। রাজনীতিক বিষয়ে সকলেই স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, 
পরার্থলোলুপ, কুটিল, লোভী, সন্দিদ্ধ, সাবধানী ও স্বীয় উদেশ্ঠ 
সাধনে তৎপর। ইহা ভিন্ন রাজ্য চলে না _সমাট-শক্তির প্রভূত্ব অক্ষ 
থাকে না । ইহ! যতই অপ্রিয় ব| দুঃখ জনক হউক--অকাট্য সত্য 
কথা। অতএব এ সম্বন্ধে ইংরাজ জাতি কোন কারণেই বিশেষরূপে 
নিন্দনীয় নহেন। ইংরাজ হস্তে মণিপুরের এবং মণিপুরী রাজবংশের ও 
সেখানকার অন্যান্ত বাক্তির যে দশা ঘটিয়াছে, রাজনীতিক বিচারে তাহ! 
সম্পূর্ণ সঙ্গত হইয়াছে। এ কথা যিনি অস্বীকার করিবেন; তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করি যে, বর্তমান তারতে যে সকল প্রকৃত হিন্দু মুসলমান 
আছেন, তাহাদের আদিপুরুষেরা কোন দেশের লোক? ভাই হিন্কু! 
তুমি যে আর্য সন্তান বলিয়া! পরিচয় দাও-_প্রাচীন আর্ধ্য জ্ঞানের, আর্ধা 
শক্তির গৌরব কর, সেই আর্ধ্যজাতি কোথা হইতে ভারতে আসিয়া- 
ছিলেন? জিজ্ঞাসা করি ভাই ! তোমাদের মহাগৌরবান্বিত আর্্যজাতি 
কোন্‌ ধর্শের" বলে, কোন ন্ঠায়ের যক্তিতে ভারতের আদিম অধিবাসী 
গণকে পরাজিত ও পাহাড়ে জঙ্গলে বিতাড়িত করিয়া, ভারতের স্ুবিধা- 
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জনক ও লোঁতনীগ্ব: সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন? ভাই 
য়সলযান! তোমাদিক্গকেও জিজ্ঞাসা করি যে তোমুদিগের আদি- 
পুকবেরা কোন দেশের লোক 1 আসল কথা৷ এই যে, রাজনীতির 
মূল মন্ত্র--ছল, বঙ্গ, কৌশল ও বিজয্ব। ইহা যখন সকলের পক্ষে সমান 
--তখন ভূমি কাহাকে সাধু--আত্র কাহাকে অসাধু বলিঘে ? 
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মণিপুরৈর বর্মান অবস্থা] সম্বন্ধে ২১টী কথা। 
মনিপুরের ইতিহাসের ৯; হয় ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ের যে সকল কথার 
চল্লেধ বা আভাস আছে তৎ বা তদস্থুরূপ বিষয় সম্বন্ধে এই অধ্যাঙ্গে 
আরও কতকগ্চলি কথা লেখা আবশ্তক হইতেছে। 
অধিবাসীদের সংখাদি।-__ র্‌ 
৯৮৮৯ সাজের লোক “সংখ্যার কথ। .আমরা। পূর্বে ' লিখিয়াছি। 
১৮৯৯ সালেও আর. একবার মণিপুর. রাজ্যের লোক গথন! করা 
হইয়াছিল। কিন্তযুদধ'বিগ্রহে সেই সকল এবং রাজ্য সংক্রান্ত অন্য অন্ত 
বছ মূল্যবান কাগজ পত্র-ও দলিলাদি নষ্ট হইয়া যায়। ইংরাজি ১৯৯১ 
সালে"আরও এক বার লোক সংখ্যা গণনা করা হয় + তাহাতে নিত 
হয় যে সে সময় মণিপুর রাজ্যে ২৮৪৪৬৫ জন নোকের বসতি ছি 
ইহাতে প্রতি:অর্ধ-বর্গ ক্রোশে ৩৪ জন লোকের বাস বুঝা যায় :২৮৮১.. 
সাঝে লোরু-লংখ্যা. ছিল ২২১,৭*। তবেই দেখা- হইতেছে: ২৪. 
কুড়ি বৎসক্বে.. মণিপুর-রুজ্যে ৬৩৩৯৫ জন,জোক বাড়িতাছেল-অর্থাৎ 
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রতি শতে বৃদ্ধি প্রায় ২৯ জন লোক । কোন মি লোক আলি 
এই সময়ের মধ্যে মণিপুর রাজ্যে নূতন বসবাস ন! করায় নিশ্চয়ই বুঝ! 
যাইতেছে এই মময়ের যে এই বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই ঘটিয়াছে 
এবং সাধারণ মণিপুরী প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দতার অকাট্য পরিচয় দিতেছে। 

উক্ত আদম সুমারী বা লোক গণনায় জান! গিয়াছে যে মণিপুকের : 

অধিবাসীর মধ্যে প্রতি শতে ৬০ জন হিন্দু ৪জন মুসদৃমান এবং 
৩৬ জন নাগ।, কুকী প্রনৃতি আদিম অধিবাসী যাহার! পাহাড়ে জঙ্গলে 
বসবাস করে। মণিপুরী প্রজ[দের মধ্যে শতকর। প্রায় ৬৫ জন লোকের 
ব্যবহারিক তাষ! মণিপুরী এবং প্রতি শতে প্রায় ২১ জন হোক নাগ 
ভাষায় ও প্রান ১৪ জন লোক কুক্ণী ভাষায় কথাবার্তা কহিয়া থাকে । 
এই সময়ের গণনায় জানা গিরাছে ঘে মণিপুর রাজ্যে প্রায় ১৪৩৭7 
খানি গ্রাম আছে। ১৮৮১ সালে গ্রামের সংখ্য| ছিল ৯৫৪ ।-_অর্থাং 
২৯ বৎসরের মধ্যে ৫০০ শতের ও অপিক নৃতল গ্রাষ স্থাপিত হইয়াছে 

: মণিপুর রাজ্যে কুকীর সংখ্য। প্রায় ৪১০০০, নাগ প্রায় ৫৯০০০, 
মুসলমান প্রায় ৬০৮* এবং হিন্দু অধিবাসীগণের মধ্যে ক্ষত্রিয় প্রার | 
১৬১০০ অবশিষ্টের মধ্যে অধিকাংশই " ত্রাহ্মণ__যাহাদের সংখ্যা 
ম্যুনাধিক ১৫৫০০ হইবে--অবশিষ্টেরা নিরশ্রেণীভুক্ত জাতি, বর্ণ : 
শঙ্কর ইত্যাদি-_ইহাদের সংখ্যা প্রায় ২৫০০ | নাগাদের মধ্যে তক্ষেল 
শ্রেনঈীই সমধিক জানিত। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ২০০*। প্রজা 
সমষ্টির মধ্যে প্রায় ৬৮০** হাজার লোক মনিপুর রাজধানী খাস 
ইযফাঁল নগরের বাসিন্দা। 

শেষ লোক সংখ্যায় ব্যবসা -অন্থুসাঁরে অধিবাসীগণের শ্রী 

বিভাগের ফল জানা যায় নাই। ১৮৮১ সালে মণিপুর রাজ্যমধ্ো প্রায় : 
৬*** হাজার সঙ্গীত ব্যবসায়ী ছিল। ইহাদের সংখ্যা ন্যনাবিক ৯*** | 


ৃ 
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স্থির সিদ্ধাত্ত করিয়ছিলেন ষে অতি পূর্ববকালে মণিপুর _উপত্যকাটা 
সমস্ত একটী প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল এবং কালক্রমে মাটি *ও পাথরে 
তাহা ভরাট হইয়া মণিপুর উপত্যক গঠিত হইয়াছে । এখন আর 
একদল লোক ফলিতেছেন যে উক্ত বিশ্বাসটী ভুল। অতএব এইক্ধপ 
লেখা ও কথা বিশ্বাস করিবার পূর্ধ্বে পাঠকগণকে আমরা শতবার 
সাবধান হইতে অন্থুরোধ করিতেছি । 

মণিপুর: বাঁজ্যে নাগা জাতিদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী এমন 
আছে যাহারা দুরতিগম্য পাহাড় জঙ্গলে বাঁস করণে এবং নিঃসক্কোছে 
প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় নুখে স্বচ্ছন্দে জীবনবাত্র। নির্াহ করিয়) থাকে । 

প্রাকৃতিক কথা |-_ 

এট 
তাহা দীর্ঘে ৪ ক্রোশ ও প্রস্থে ২। ক্রোশের বেনী হইবে না। পলি 
জমিয়া ইহা ক্রমশ£ই খর্ববাকৃতি হইতেছে। ইহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 
হদ। মণিপুরের এলাকার মধ্যে বিশ্ুর ক্ষুত্র ও মধ্যম প্রকারের হুদ; 
প্রশ্রবণ ও নষ্ষী, থাকায় সেখানকার জলবায়ু অতি মনোহর। দে 
দেশে গ্রীম্বকালেও কখনও প্রচণ্ড রৌদ্রের উতভভাপ হয় না'। রাত্রি ও 
প্রাতঃকালে সন্বৎসরে আনন্দদায়ক লীতলতা অনুভূত হইয়া ধাকে। 

রাজধানী ইমফাল নগরে সম্বৎসরে প্রায় +*ইঞ* বৃষ্টিপাত হইয়ঃ 
থাকে। এ স্বাজ্যে সতিরৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির জন্য .লোকের শস্যোৎ- 
পাদনে প্রায় কখনই বিপ্র খটে না। বৎসরের অধিক. সময়েই 
এখানকার হুদ ওনদীগুলি প্রারই জলপূর্ণ ধাকে।  কৃবিক্ার্য্যর জন্য 
জল -ব্ক্ষণ বাংপরিচালনের. বিশেষ কোঁন ব্যবস্থা) করিবার প্রয়োশন 
এ.বাজ্যে- লাই ।. পাহাড়ের উপরে গাছে বা. উপত্যকা. : প্রদেশে ৫ষ 
সকাল ২৯ উক্ত লিকক্সাসিদি * আসি আব, 'দকাক্কে প্রযোগন 


২৩০ মশিপুরের ইতিহাস। 


মত জল সংগ্রহের জন্য চাষীরা ছোট বড় জলগ্রণালী খনন করিগ্ন। 
ধাঁকে। ং 

মণিপুর উপত্যকাঁটী সমুদ্তীর হইতে প্রায় ১২** হাত উচ্চ। 
এবং সর্বোচ্চ পর্ধত প্রায় ৬৫০* হাজার হাত। 

বনজ দ্রব্য ।-- 

মণিপুর এলেকার মধ্যে কোন কোন পর্বত .গাত্রে স্বাভাবিক 
চাঁএর গাছ বিস্তর জন্মিয়া থাকে । তথা হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া আসা 
প্রতি স্থানের চাঁকরগণকে বিক্রয়ের দ্বার! পূর্বে বিলক্ষণ লত্যজনক 
ব্যবসা চলিত। কিন্তু ব্যবসায়ীগণ অর্থলোতে অপরিপক্ক কীটদষ্ট বা 
অন্তরূপে অকর্্ণ্য বীজ কয়েক বৎসর বিক্রয় করায় মণিপুরী জঙ্গলী 
চায়ের বীজের পশার প্রায় নষ্ট হইয়াছে । তথাচ এখনও অল্প 
বাঁজ বিক্রয় হইয়া থাকে । এ রাজ্যে রবারের গাছ বিস্তর আছে এবং 
রবার বিক্রয়ের ছারা নাগ! কুকী প্রস্থৃতি জাতিরা পূর্বে অনেক অর্থ 
উপাঞ্জন.করিত ; কিন্তু বহু বৎসর ধরিয়! নিতান্ত অবিবেচনার সহিত 
.সেই সকল গাছ কাটিয়। অসঙ্গত পরিমাণে রবারের আটা নির্গত করিয়া 
বিক্রয় করার এই ব্যবসাও বন্ধ প্রায়। এখন ইংরাজের অধীন আসাম 
অঞ্চলের জঙ্গল বিভাগ মণিপুর রাজ্যের বন জঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ 
কন্তৃত্ব করিতেছে। মণিপুরের জঞ্গলের আমনের প্রতি শতে ২৫২ টাকা 
উক্ত বিভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এখন আমব। আশা বাঁরতে পারি 
যে উজ. বিভাগের রক্ষণাধীন থাকার মণিপুরী চায়ের বীন্জ ও বধারের 
ব্যবষা, পুনরার যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিবে এবং সাধারণ জঙ্গল হুইতে 
রাজ্যের আয় বিস্তর বৃদ্ধি হইবে । 

মণিপুরে আর মহারাজ। নাই। এখন অণিপুরাধিপতির উপাধি 
রাজা ।. ভারতের সম্রাট ইংরাজের অনুগ্রহে শ্রীলশ্রীঘুক্ড চুড়াটাদ 

মহাশয়, গত :৯*৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মণিপুরের রাজপদে 
অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইংরেজ গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থায় শাজমীরে তিনি 
শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তাহাকে প্রদত্ত সনন্দের সর অনুসারে তিনি 
দিত নিয়ম পালন করিতে বাধ্য তাহাতে আর তাহাকে কোন 
ই স্বাধীন ব্রা! বলী যাইতে পারে না। (২৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন |). 


দকভনীভল 1 


শপ, 


ইংরাজ-সংশ্রবে মণিপুররাজ্য সংক্রান্ত যে সকল কাগন্জপত্র গাওয়া 
বায়, তাহা এই অংশে দেওয়া হইল। ব্রিটিশ গতর্ণমেন্ট, সুশৃঙ্খল 
শাসন করিবার অন্ত, তাঁরতবর্কে কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। এবং দেশীয় স্বাধীন বা মিত্র রাজ্য সমূহকেও, কোন 
ন। কোন বিতাগের অন্তু ্ত বলিয়া গণ্য করেন। প্রত্যেক বিভাগের 
জন্ঠ, এক এক জন শাসনকর্তা আছেন। যে বিভাগের অস্তবস্তাঁ থে 
স্বাধীন রাজ্য, সেইখানকার শাসনকর্তা, সেই রাজ্যের সকল বিষয়ের 
অন্ুসন্ধান লইয়া থাকেন। ইংরাজের ভারত-শাসন-পদ্ধতি এই 
এতদনুসারে, মণিপুর এবং সেখানকার পলিটিকেল এজেন্ট, আসামের 
চিফ কষিশনারের অধীন বলিয়া গণ্য । মণিপুরের পলিটিকেল 
এজেপ্টের সহিত, আসামের চিফ কমিশনারের এবং তাহায় সহিত 
ভারত গতর্ণমেন্টের, পরম্পর যে সকল তারসংবাধও পত্র লেখালিখি 

* হইয়াছে, সে সমস্ত এই পবিচ্ছেদ্ে দেওয়া গেল। অধিকষ্থ ইহাই. 
মধ্যে, ইংরাজের সহিত মণিপুররাজের সদ্ধি এবং অন্যান্য বিধয়, যাহা 
ভারতগভর্ে্ট দলীন স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও আছে। 


্ ভিসন ফরেন সেকেটারি, সিলিটারি সেক্রেটারি, বা আগামের চি 
কমিশনরের সেকেটাৰি প্রভৃতির নাম উল্লেখ না করিগ্না, আসর! কেবল “গানটা” ঝা 
কিমিশনর” লিখিলা। বেসরকারী ও পরোক্ষে লিখি পরাদিরও পার্থ রাখিজাম, 
»। এ স্কজে ইহাও বল। উচিত যে, কোন পত্র বা দরখান্ত প্রভৃতির অবিকল অনথুযাদ 
আমর] করি নাই-_আরস্তকীয় অংশ লগ বধার্খ তাৎপরধা মাজে সমই গিয়াছি। । 


ও মণিপুরের ইতিহাস। 


এতভিন্নঃ ইহাতে, মণিপুর-বিশেষ-আদালতে যুবরাজ কুলচন্দ্র ও 
সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতির বিচার, তীহাদের দরখাস্ত, হাকিম- 
গণের রায়, বড়লাট-দরবারে ব্যারিষ্টার প্রবর শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের 
লিক্ষিত, যুবরাজ ও সেনাপতির আপিলের মন্তব্য, লাটসাহেবের 
শেষ হুকুম, বিলাতের ষ্টেট-সেক্রেটারি ও তারত- -গাভ্ণমেন্টের 
পরম্পর পত্র, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ও সব্রিিষ্ট হইল। এ সমস্ত 
অতিশয় কৌতুক-জনক ও শিক্ষাপ্রদ। রাজনৈতিক তত্ব অবগত 
হইবার পক্ষে; এ সমস্তই পরম সহায়। এগুলি বিশেষ মনোযোগের 
সহিত পড়িতে: ও মর্খম গ্রহণ করিতে আমরা সকলকে অন্বোধ করি ' 


১, 4১৮৩৩ সাল, ১৮ই এপ্রেল। 
- জরূতবর্ষের ইংরাজ গতর্ণমেপ্ট, মণিপুরের রাজ। গম্ভীর 


বর্দংহকে, ছুইটি পর্বতশ্রেণী অধিকার করিতে দেওয়ায়, 
এ শি. এইরূপ সন্ধি হয়। | 


-"হিন্দুস্থীনের গবর্ণর জেনাবেল এবং সুপ্রিম কাউন্সিল এইরূপ বান্ত 
করিতেন 3 


,-বরক নামক নর্দীর পুর্ব ও পশ্চিম বাকের মধ্যে, কালনাগা এবং 
নুনজাই- নামক ছুইটী পর্বত শ্রেণী আছে। মান্যবর. কোম্পানীর 
তাহাতে যে দাবি দাওয়া আছে, তাহা, আমরা ত্যাগ করিৰ এবং এই 
পর্বত ্ুইটি রাঙ্জাকে দখল করিতে দিব। অধিকস্তব জিরি নদীর 
পুর্ব তীর" এবং বরক নদীর পশ্চিম বাক পর্যয্ত, তাহার রাজোর 


দলীল । ৩ 


সীম। বলিয়া স্বীকার করিব। কিন্তু নিয়লিখিত বিষয় সমূহে, মণিপুর- 
রাজাকেও সম্মত হইতে হইবে। 

১। চন্দ্রপুর হইতে তীহার থান। স্থানান্তরিত ফ্রিবার কথা, 
ইতিপূর্বে তাহাকে যেরূপ জানান হইয়াছে, তদনুসারে তিনি, ভাহ। 
অবিলন্ষে জিরি নদীর পূর্বধারে স্থাপিত করিবেন । 

২। উভয় দেশের মধ্যে, বাঙ্গালী ও মণিপুরী সওদাগরের] যেরূপ 
পর্ুম্পর ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়া আসিতেছে, তিনি তাহা কোনকূপে 
বন্ধ করিবেন না । তিনি এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত শুক্ষ আদায় করিবেন না 
এবং কোন পণ্য-দ্রব্যই একচেটিয়া করিবেন ন।। 

৩। কালনুগা এবং স্ুনজাই পর্বতের অধিবাসী নাগারা, আদা, 
তুলা, মরিচ, এবং তাহাদের দেশজাত অন্ান্ত দ্রব্য, যেরূপ পূর্বাপর 
কাছাড় প্রদেশে এবং বাঁশকান্দি ও উদ্ধারবন বাজারে বিক্রয় করিয়া 
থাকে, সে পক্ষে তিনি কোনরূপে ব্যাঘাত জন্মাইবেন না । 

৪। জিরি নদীর পূর্বব কিনারা হইতে আরম্ভ করিয়।, কালনাগ। 
এবং কাউপুমের মধ্য দিয়া, মণিপুর উপত্যক পর্য্যন্ত যে পথ আছে. 
তাহা বান্ধান হইবার পর, রাজ। সেটিকে এইরূপ যেবামত অবস্থায় 
রাখিবেনু, যাহাতে তাহা দিয়া তারবাহী বলদগণ শীত ও প্রীপ্মকালে 
যাতায়াত করিতে পারে । অধিকন্তু রাস্তা তৈয়ারির সময়, যদি তাহ? 
তদারক করিতে ইংরাজকর্মচারী পাঠান হয়, তাহা হইলে সে পক্ষে 
তাহার] যেরূপ যুক্তি দিবেন, রাজ। তদনুসারে কার্য করিবেন। 

৫। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অধিকৃত দেশ ও মণিপুর রাজ্যের মো, 
যেরূপ ব্যবসা বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা বৃদ্ধি হইলে খুব ভালই হইবে 
এবং তাহাতে রাজা এবং তাহার রাজ্যের পক্ষে বিশেষ উপকার 
দরশিবে। অতএব যাহাতে এই সুফল শীদ্র ফলিতে পারে) তজ্জ্ট 


৪... মণিপুরের ইতিহাস। 


ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট চাহিলে, রাজা, রাস্তা তৈয়ারির কতক সাহাধ্য ক্রি, 
নাগা কুলি দিবেন। 


৬। ব্রহ্মবাঁসীদের সহিত যুদ্ধ বাধিলে, দেশরক্ষা অথবা নিংখি 
অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য, ষদ্ি মণিপুরে সৈন্য পাঠান হয়, তবে 
ব্রিটিশ গতর্ণমেপ্ট চাহিলে, সৈন্যদের অস্্শন্ত্ ও আসবাবপত্র যাইবার 
জগ্ঠ, রাজা, পাহাড়ী মুটে দিবেন। | 

৭1: ব্রিটিশ রাজ্যের পূর্বাংশে কোন ছূর্ঘটন! হইলে, যদি ব্রিটিশ 

গভর্ণমেক্ট চীহেন, তবে মণিপুররাজ, তাহার সৈন্ের কিয়দংশের ছার? 
সাহায্য করিবেন । 
৮1 তীহার কাঁ্যের জন্ত, ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট যে সকল ধুদ্ধ-সামগ্রী 
দিবেন, তাহার জবাবদিহি, রাজাকে করিতে হইবে? এবং ব্রিটিশ 
গভর্ণমেপ্টের গোচরার্ধে যাহা খরচ হয়, তাহার বিস্তারিত তালিকা 
মাসে মাসে মণিপুর-সৈন্ত-সংগ্িষ্ট ব্রিটিশ কর্মচারীকে তিনি দিবেন। 

(মণিপুর সৈশ্ের সহিত, ব্রিটিশ গতর্ণমেষ্টের সংশ্রব অনেক দিন 
ঘুচিয়াছে। গতর্ণমেপ্ট, এখন আর মণিপুরের সৈম্যগণকে? কোন 
সামরিক দ্রব্যই সরবরাহ করেন ন1। স্থৃতরাং বর্তমান কালে, এই 
সর্ভটির সার্থকতা নাই।) 


.. আষার সমক্ষে দস্তখত সুপ্রিম কৌন্সিলের প্রেরিত 
ও মোহর! ৃ মোহর। | এই কাগজে যাহা লেখা 


স্বাক্ষর) এফ, কষে, আছে, সে সমস্ত নিয়মেই 
গ্রাপ্ট কমিশনব । আমি, মণিপুরের গন্ভীর 
সিংহ, সম্মত হইলাম । 





দলীল ৷ 


(যথার্থ অনুবাদ ।) 
(স্বাক্ষর ) জি, গর্ডন, লেপ্টেনেন্ট, ১৮ই এপ্রেল, ৮৩২ সাল। 
গম্ভীর সিংহের সাহায্যকারী সৈন্তদলের এড জুটেপ্ট।” 


তি. ১৯ 

“কুবো উপত্যকার জন্য ক্ষতিপূরণ বিষয়ে মণিপুর- 

রাজের নিকট ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অঙ্গীকার ।” 

মহামান্য সকাউন্িল গভর্ণরজেনারেলের আদেশানুসাবে, আমর। 

€ মেজর গ্রাপ্ট এবং কাপ্তেন পেন্বার্টন) আভা-রাজ-দরবার হইতে 

প্রেরিত ও ভারপ্রাপ্ত ব্রদ্ষকমিশনারদিগকে কুবো উপত্যকা অর্পণ 

করিয়াছি। এবং নিয়লিখিত রূপ অঙ্গীকার করিবার ক্ষমত। উক্ত 
গতর্ণরজেনারেল বাহাদুর আমাদিগকে দিয়াছেন ;- 

১। সন ১৮৩৪ সালের ৯ই জানুয়ারি তারিখে বুঝো উপত্যকা, 
(ব্রিটিশ ও ব্রহ্মকমিশনারদের পরস্পর দস্তখতযুক্ত নিয়ম-পত্র অন্ধু- 
সারে ) হস্তাস্তরিত হইয়াছে । সেই তারিখ হইতে সুপ্রিম গতর্থমেণ্ট 
মণিপুররাজাকে সিককা পাঁচশত টাকা মাসিক বৃতি- দিতে ইক 
আছেন। 

২। ইহ। স্থির রহিল যে, কোনরূপ রা ঘটন পরম্পরায়, 
যদ্দি আপুাততঃ-হস্তাস্তরিত সুখ, পুনরায় মণিপুর-অধিকা রুভুক্ত হয়, 
তবে সেইরূপ হইবার তারিখ হইতে, এই অঙ্গীকুত বৃত্তি ব্রিটিশ গতর্ণ- 
মেন্ট বন্ধ করিতে পারিবেন । ৃ 

_লাংঘোবাল, মণিপুর । | (শ্বাক্ষর) এফ, জে, গ্রাণ্ট, মেজর, 


রঃ | 1 (*)আর বইলে পেম্বর্টন+কাপ্ডেন, 
জানুয়ারি ২৫শেঃ ১৮৩৪ সাল কানা 


৬. মণিপুরের ইতিহাস। 
[ ৩] 
পত্র-_ভারত-গভর্ণমেন্ট হইতে--বিলাতের স্টেট 


সেক্রেটারিকে । 


(সে সময় লর্ড ডফরিণ ভারতবর্ষের গতর্ণর জেনারেল ছিলেন ' 
নীচের লিখিত পত্রাংশ, ইনি বিলীতে ভারত-সেক্রেটারির নিকট 
পাঠাইয় 'দেন। তাহা এবং তছুত্তরে সেক্রেটারি মহোদয় যাহা লিখেন, 
 সেটিকেও মণিপুর কাণ্ডে, গভর্ণমেন্ট দলীল স্বরূপ গণন। করিয়াছেন । ) 
প্জ (কিয়দংশ )--নং ১৯৭ আই ১৫উ জাঞুয়ারি, ১৮৮৪ সাল। 
: , জাবত গতর্ণমেপ্ট হইতে-- মধ্য ভারতে চিফ কমিশলারকে-- 
“আপনি লিখিয়াছেন যে, সম্ভব হইলে, প্রতোক রাজার অভিষেক, 
একজন দিরিটিশ কর্মচারীর দ্বারা হুওয়। উচিত । এ বিষয়ে সকাউন্পিল 
গভর্ণর জেনারেল আপনার সহিত একমত । ইহা কার্ষে্য পরিণত 
করা, সকল পময়ে সুবিধাজনক না হইতে পারে; কিন্তু সর্বদা স্মরণ 
রাখিতে হইবে ষে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষগণ, যে পর্য্যন্ত না দেশীয় রাজ্য 
মাত্রেরই উত্তরাধিকারিত্ব, কোঁন না কোন রূপে মঞ্জর করেন, 
ম্বেপর্থ্স্ত তাহা কোন কার্্যেই নহে। অতএব দর্ভমান' ক্ষেত্র 
যেরূপ ঘটিয়াছে, সেইনধপ দেশীয় বাজ্যের প্রজাগণ কর্তৃক, গতর্ণ- 
মেক্টের অনুঙ্গতি ব্যতীত, রাজ্ঞাভিবেক ও তদান্থযঙ্গিক অনুষ্ঠান 
কল, কৌন মতেই শ্রাহ হইতে পারে না। ফলতঃ সহজেই, অন্ুমিত- 
হউতে পারে যে, এ সকল বিষয়ে, রাজপরিবারের ও রাজ্যের প্রধান 
ব্যক্তিগণের অতিপ্রায়ের প্রতি সর্বদা! লক্ষ্য রাখিয়া, আমর! এ কার্ধ্য 
করিব । 


দ্লীল। ৭ 


[৪ ] 
পত্র (কিয়দংশ )__নং ১৯ (রাজনৈতিক ), 
ইগ্ডিয়৷ অফিস, লগ্ডন। 
১৩ই মার্চ। ১৮৮৪ সাল। ষ্টেট-সেক্রেটারি হইতে_ 
তারত-গভর্ণমেপ্টকে | .. 

“আপনার সন ১৮৮৪ সালের, ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের, ১৬ নং 
প্র এবং তৎসহ প্রেরিত অন্যান্য সমস্ত কাগজ পাইয়াছি।” (অন্যান্ঠ 
কাগজের মধ্যে উপরের পত্র খানিও ছিল) * * এ বিষয়ে 
আপনি ধেরূপ ফ্ষার্ধ্য করিয়াছেন, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অন্গমোদন 


করি। 





[৫ ] 
এচিসন সাহেব একজন ইংরাঁজ। তীহার সঙ্কলিত, টি.টিজ নামক 
পুস্তকের নিয়লিখিত অংশও গতর্ণমেষ্ট দলীলরূপে 
| গণ্য করিয়াছেন । ্‌ 

“€( মণিপুরের রাজ) চন্দরকীর্তি সিংহকে. সিংহাসনচ্যুত করিবান্গ 
চেষ্টা বারম্বার হইতে লাগিল, তাহাতে দেশের শাস্তি নষ্ট ও ব্রিটিশ 
রভূত্ব হ্রাস হইবার সম্ভাবন! হুইল। এজন্য. গভর্ণমেন্ট, চন্্রকীনডি 
সিংহকে* মণিপুর সিংহাসনে ) স্থায়ী রাখিতে এবং তাহার বিকদ্ধাচারী 
ব্যক্তিমাত্রকেই শাস্তি দিতে, বদ্ধপরিকর হইলেন; এবং এই দু 

সন্কপ্পের কথা সর্ধসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন 1৮ | 
(৯ম খ) ২৪৮ পৃষ্ঠা) 


৮. মণিপুরের ইতিহাস। 
তারের সংবাদ__-২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ সাল। 


আসামের চিফ কমিশনর (শিলচর ) হইতে-_ভারত- 
| গভর্ণমেপ্টকে (ধিষলাতে | ). 


« মণিপুরেষ পলিটিকেল এজেপ্টের নিকট হইতে, মগ্ত প্রাতে 
এই সকল তার সংবাদ পাইয়াছি। 
.. দমহীরাঁজার (শৃরচন্ত্রে্) ভ্রাতাগণ, রাত্রে রাজবাড়ী লাক্রমণ 
করায়, মহারাজা রেসিডেন্িতে পলাইয়া আসিয়াছেন। এখানে 
আক্রমণ করিলে, যতক্ষণ সাধ্য, তাহাকে বক্ষা করিব। সেনাপতি 
( টিকেন্দ্রজিৎ ) এবং ছুই ভ্রাতা, রাজবাটী অধিকার করিয়াছেন । 
যুবরাজগ্্ধবং তিন ভ্রাতা, ষহাঁরাজের সহিত রেসিডেদ্দিতে আছেন । 
অন্য লোকজন বাদে কেবল ৬৫ জন বন্দুকধারী সৈন্স আমার নিকট 
আছে। কি করিব উপদেশ দিবেন। আপাততঃ রেসিডেন্সি 
আক্রমণের আশঙ্কা করিবেন না । মহারাজা এবং তীহার ভ্রাতার 
লোক সংগ্রহ করিয়া, সেনাপতিকে আক্রমণের চেষ্টায় আছেন । 
মহারাজা পলাইয়! আসার, কোন লোকের প্রাণহানি হয় নাই। 
| “আমি এখানকার সৈন্গণের অধিনায়কের সহিত পরামর্শ স্থির 
করিয়াছি 'ধে, আবশ্তক হইলে, কোহিম! হইতে একদল সৈন্ভ পাঠান 
হইবে এবং পলিটিফেল এজেন্টকে মিয্নলিখিত যত উত্তর দিয্নাছি + 

“আপনার 'তীরের সংবাদ পাইলাম । রেসিডেন্সি বক্ষা করি 

বেন। উভয় দলের যধ্যে আপোস করিবার চেষ্টা করিবেন এবং 
আবশ্তক্। বোধ করিলে, সৈস্ভ পাঠাইবার জন্য কোহিমার তারে 
সংবাদ দ্িবেন। সেখানকার সেনানায়ককে, আপনার নিকট হুই শত 


দলীল মী 
বন্দুকধারী পাঠাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। আত্মরক্ষা! করিবেন, 


কিন্তু বিশেষ কারণ না দেখাইয়া এবং আমার আদেশ" না লইয়া, 
খে কোদরূপ বৈরিতাচরণ করিবেন ন1।৮ 


[১৭ 
পত্র ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ । 
মহারাজ শুরচন্্র-মণিপুর রেসিডেন্সি হইতে-- 
সেনাপত্তি টিকেন্ত্রজিংকে ( মণিপুর রাজবাটীতে | 
শকাব্দ! ১৮১২? ভাদ্র, গুরু ৯ই, মঙ্গলবার । 


“আঘি এতদ্বারা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেনাপতি ন্দ্রর্জিংকে 
সসন্ত্রমে জানাইতেছি যে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার ২ ॥ আমার 
নাই। ইতিপূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, একবার বৃন্দাবন যাইতে 
আমি নিতান্ত ইচ্ছুক। কিন্তুপর্বত সকল অতিক্রম করিয়া, হাটিয়া 
এ দেশ পার হইতে এবং সেখানে যাইতে আমি অক্ষম । অতএব 
ভাই! ভুমি আমার (তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার) ব্ৃন্দাঘন যাইবার 
বন্দোবস্ত, অনুগ্রহ পূর্বক করিয়া দাও।. পাক্কাসেনা, তোমার সহিত 
বিস্তর কুব্যবহার করিয়াছে? কিন্তু ভূতপূর্ব্ব মহারাজা আমাদের 
পরমারাধা-শিছ্থদেবের নাম স্মরণ করিয়া ভুমি তাহাকে মার্জনা 
করিবে। তুষি যে ইহা করিবে, এ কথা গুনিতে, আমি নিতান্ত 
উৎসুক রহিলাম।” 


১০ মণিপুরের ইতিহাস 


2 
পন্জ ( অবিকল ) ২৩শে'সেপ্টেম্বর, সন ১৮৯০ | 
সেনাপতি টিকেন্্রজিৎ হইতে--মহারাজা। শুরচন্দ্রকে-_ 
( মণিপুর রেসিডেন্দিতে |) 
“মহামহিম মহিমাসাগরবর শ্রীযুক্ত শ্রীপঞ্চযুক্ত মণিপুরেশ্বর মহারাজ। 
প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপেধুঁ-. 
শ্রীলশ্রীযুক্ত জ্যষ্ঠভ্রাতঃ মহারাজের চরণে কোটি দণ্ডবৎ পূর্ববক- 
মিনতি করিয়া প্রার্থন| এই, শ্রীযুক্ত জ্োষ্ঠভ্রাতঃ মহারীজের প্রেরিত, 
নবমীর রুপাপত্র প্রান্ডে, রাজ-আজ্ঞা আদেশ সমস্ত জ্ঞাত হইলাম: 
্ীমুক্ত জো্ঠভ্রাতার রাজ আজ্ঞা অনুসারে, গ্রীধাম ব্রজ নির্ব্িরে 
পৌছিবার চেষ্টিত হইব। অধীনের! শ্রীযুক্ত মহারাজের চরণে 
যাহা অপরাধ করি, তাহ। মাজ্জনা করিবেন । এইবারকার ঘটন।টা 
বিপরীত অসম্ভব বলিতে হয় ।” 


ূ [৯] 
তারের সংবাদ-_২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ সাল। 
আসাম চিফ কমিশনার ( বদরপুর ) হইতে-_ভারত-গতর্ণ- 
ও মেন্টকে (সিমলাতে |) 
«আপনার ২২শে তারিখের ১৯৯৪নং পাইয়াছি * । পলিটিকেল 
এজেন্ট এইরূপ তার-সংবাদ দিয়াছেন--“মহারাঁজা, যুবরাজকে ( কুল- 
চন্দ্রকে ) রাজা হইতে অন্ুমাত দিয়া, সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন; 


* ইহা থৈ কি তাহা প্রকাশ নাই। 


দলীল। ১১ 


এবং বৈরাগী হইয়। বৃন্দাবন যাইবেন। ইহা তাহার নিজের ইচ্ছা । 
কুসিডেন্সিতে থাকিলে, কোন তয় নাই-_আমি তীহার জীবনের জন্ত 
এ থাকিতে পারি--একথ। বলগিয়াছি। কিন্তু রেসিডেন্দির প্রাঙ্গণের 
মধ্যে, অন্্রধারী লোক জন একত্র করিতে, আরম তীহাঁকে 
কই নাই। আষি ইহাঁও বলিয়াছি যে, একবার রাজা ত্যাগ করিলে, 
তিনি আর মণিপুর বা কাছাড়ে আসিতে পাইবেন না। কিন্তু 
তিনি স্বীয় মত পরিবর্তন করিতে চাহেন না। মহারাজার পথখরচ 
'দতে ও অন্যান্ত বন্দোবস্ত করিতে সেনাপতি সন্মত। ইহাই 
আমার মতে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা । যুবরাজ কোন দলেই যোগ দেন নাই । 
আপনি অনুমোদন করিলে; তাহাকেই মহারাজ। বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারা যায়। অগ্ভ রাত্রেই মহারাজা রওনা হইবেন। 
তাহার সহিত ৪১ জন বন্দুকধারী দিব। পাক্কাসেনাকেও একত্রে 
বাইবার জন্চ জেদ করিতেছি । তিনিই এই সমস্ত গোলযোগের মূল ।” 

আমি এইরূপ উত্তর দ্িয়াছি £__“আপনার গত কল্যের তার- 
সংবাদ পাইয়াছি। গভর্ণমেণ্টের মঞ্জ রি না পাওয়া পর্য্যন্ত, যুবরাজজকে 
রাজ অছি বলিয়া স্বীকার করিতে পাবেন। সকল ব্যাপারের আমূল 
রত্তাস্ত লিরখখিবেন এবং মহারাজা ও পাকাসেনা রওনা! হইলেন কিন! 
সংবাদ দিবেন ।” 


৯২ মণিপুরের ইতিহাস। 


[ ১* ] 
পত্র ( কিয়দংশ )-_-নং২৮৮-_২৫শে সেপ্টেম্বর, 
সন ১৮৯০ সাল। 
মণিপুরের পলিটিকেল এজেণ্ট হইতে-_আসামের চিফ কমি- 
শনারকে । ( এই পত্রে গ্রিমউড সাহেব, রাঁজ-বিপ্রবের 
_.. ববসতান্ত কিন্ধপ দিয়াছেন দেখুন। ) 

“দিবা আলোক প্রকাশ হইবামাত্রই, আমি জানিতে পারিলাম যে, 
সেনাপতি, দোলরাইহানজাব। ও জিল্লাসিংহ রাজবাড়ীতে আছেন এবং 
চাবিটি পাহাড়ী কামান ও বারুদগার দখল করিয়াছেন। যুবরাজ 
( কুলচন্দ্র ) ঘর ছাড়িয়া, কাছাড়ের রাস্তার দিকে চলিয়া গিয়াছেন; 
দরবারের মন্ত্রীদের মধ্যে, কেবল আয়াপারেল সেনাপতির সহি 
আছেন। থঙ্গাল জেনারেল, তাহার পুত্রগণের সহিত এবং অন্ঠান্থ 
মস্ত্রিগণ সকলে রেসিডেন্সিতে আসিয়াছিলেন। 

. পর দ্বিন অর্থাৎ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে, মহারাজ। আমাকে বলিলেন 
যে, তিনি বৃন্দাবন তীর্থ দর্শন করিতে এবং সেই খানেই বসবাস 
করিতে, স্কু় সংকল্প করিয়াছেন। তিনি আমাকে তাহার বন্দো 
বস্ত করিয়া দিতে এবং তাহাকে যেন হাজারিবাগ পাঠান না হয়? 
তাহার ব্যবস্থা করিতে, বু মিনতির সহিত বলিলেন। আমার 
বোধ হর, বড় চৌবার * বিষয় মরণ করিয়া তিনি হাজারিবাগের 
কথা তুলিয়াছিলেন। 

আমি তাহাকে বলিলাম যে, যদি তিনি ফথার্থই বৃন্দাবন যাইবার 
মত স্থির করিয়। থাকেন, তবে আমি সে পক্ষে সকল সুব্যবস্থা কৰিয়; 


৯ ইতিহাসের মধো পাঠক বড় চৌবার কথা জনকে পা/রবেন। 


দলীল। রঃ ১৩ 


দব। কিন্তুতিনি একবার গেলে, এ জীবনে আর কখনও মণিপুর, 
সাঁছাড় বা সিলেটে আসিতে পাইবেন না, একথা বিশেষরূপে বুকী- 
হলাম। আমি ইহাঁও বলিলাম যে, পাককাসেনীকেও অবশ্তই যাইতে 
হইবে; অপর সকলে ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত যাইতে ব] 
মণিপুরে থাকিতে পারেন। মহারাজা, তৎপরে যুবরাজকে রাঁজ্য 
'দবার কথা, সেনাপতিকে লিখিলেন। আমি যখন রাজবাটীতে 
গেলাম, তখন মহারাজার প্ররূপ অভিপ্রায়ে সেনাপতি এবং তাহার 
নাতারা অত্যন্ত খুসি হইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইল। সেনাপতি, 
মহারাজ এবং তাহার ভ্রাতাগণের কাছাড় পর্য্যস্ত যাইবার সুবন্দো- 
বন্ত করিয়া দিবেন এবং যাহারা মণিপুরে থাকিবে, তাহাদের 
কোন অনিষ্ট কর। *হইবে না, এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন । যুব- 
বাজ তখন কাছাড়ের পথে প্রায় ৮ মাইল দুরে ছিলেন, এইরূপ জান। 
গয়াছিল। $ সেনাপতি তাহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইবেন, 
একথাও বলিলেন । যুবরাজ, ইহার ছুই তিন ঘণ্টা পরে, আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং আপনাকে মহারাজ! বলিয়া ঘোধণ। করিয়া 
'দলেন । , 

মহারাঁজের দেশত্যাগের কথ রাষ্রী হইবামাত্রই, বহু সংখ্যক 
মণিপুরী তাঁহাকে দেখিবার জন্য, বেসিডেন্সিতে আসিল এবং 
অধিকাংশ ব্যক্তিই াহাকে কম বা বেশী টাকা নজর দিল। সকলে 
যেরূপ কান্দিতে লাগিল, তাহা দ্বেখিলেই যনে হয় 'যে, মহারাজ! 
লোক-প্রির ছিলেন এবং তাহার বিদায়ে সকলেই ছুঃখিত হইয়াছিল 
সন্ধ্যা প্রায় 91* টার সময়, মহারাজা এবং তাহার ভ্রাতাগণ এখান 


 যুবকাজ দঙ্বন্ষে, পলিটিক্লে এজেন্টের কথার মিল নাই। পূর্কোলিখিত ২+শে 
সেপ্টেম্বরের তার সংবাদ দেখুন । 


১৪... - মণিপুরের ইতিহাস। 


হইতে রওনা হইয়াছেন। তাহাদের সহিত কাছাড় পধ্যন্ত যাইবার 
জন্য, আমি ৪৪ নং গুর্খা পদাতিক দলের ৩৫ জন বন্দুকধারী দিয়াছি: 
মহারাজের' ত্বরায় এখান হইতে বিদায় হওয়া, খুব ভালই হইয়াছে। 
রেসিডেন্সিতে তাহার থাক৷ নিতান্ত অসাজজ্ত হইয়াছিল । (এ স্থান 
অপবিত্র বলিয়] ) তিনি এখানে কিছুই খাইতেন না। নিকটে যে সকল 
মণিপুরীদের ঘর আছে, তাহাতেও যাইতে তীহার সাহস হইত ন।; 
আমি অল্পক্ষণের জন্যও বাড়ীর বাহির হইলে, তিনি অত্যন্ত ভীত হইতেন 
এবং আমাকে কোথাও না যাইতে অন্ুনয়-বিনয় করিতেন । তাহার 
এখানে থাকাতে, আমার আন্ুসঙ্গীক সমস্ত লোকের পরিশ্রম অতান্ত 
বাড়িয়াছিল ৷ অধিকন্ত তিনি যতক্ষণ এখানে ছিলেন, ততক্ষণ ভুর্ঘটন 

এবং লোকের মন বিচলিত হইবার আশঙ্কা, সর্বদাই ছিল: ও 
তজন্য আমি অনুমতির অপেক্ষায় কালক্ষেপ ন! করিয়া, নিজ দায়িছে, 
মহারাজাকে বিদায় দ্িয়াছি। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মণি- 
পুরের রাঁজপবিবর্তন অনেকবার ঘটিয়াছে- এইবারেও সেইরূপ 
ঘটিল। সৌভাগ্যক্রমে এবার আদে রক্তপাত হর নাই। * * * * 

১. কোনরূপ গোলযোগের আশঙ্কা মহারাজ! করেন নাই। কিন্তু 
দৌলারাইহানজাব। * এবং জিল্লাসিংহ বলেন যে, তাহাদিগকে দেশ 
স্তরিত করা বা অন্তরূপে শাস্তি দেওয়। হইবে এই আশঙ্কায়, তাহার' 
বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন । মৈ সংযোগে প্রাচীর উল্লঙবন পুর্ব. 
জিল্পা সিংহ, মহারাজের খাস মহল হঠাৎ আক্রমণ করেন। অবিরত 
বন্দুক ও গুলি চলিতে থাকে । তাহাতে কেহ আঘাত প্রাপ্ত ন; 
হইলেও, প্রাণ ভয়ে মহারাজা সন্বর পলায়ন করেন। তৎ্পরে 


* গাক্ষী, ডুলী, তাঞ্জম প্রভৃতি তত্বাবধায়ক--কুমার জঙ্গেয় দিংহ। 


দলীল। ১৫ 


সেনাপতি উপস্থিত হইয়া, সকল দ্রব্য অধিকার করিলেন এবং 
আক্রমণ নিবারণের সমস্ত বন্দোবস্ত কবিলেন ।” 


[১১] 
পত্রের সারাংশ-_-১৩ই নবেম্বর--১৮৯০ সাল। 
কর্ণেল, সার জেমস, জনষ্ট্রোন (কে? সি; এস, আই, ) হইতে-- 
কর্ণেল জে, সি, আরিড্যাগ (সি+ বি, আর, ই,) কে। 
জনষ্টোন সাহেব গ্রিমউডের পূর্বে, ম্ণিপুরের রাজ্যাধ্যক্ষ ছিলেন । 
তিনি বিলাতি হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার নিয়াংশ, গভর্ণমেন্ট 
দলীল স্বরূপ গণ্য করিয়াছেন । | 
“্টাইমৃশ সংবাদপত্রে, অসম্পূর্ণ তারের সংবাদ ব্যতীত, (মণি . 
পুর) বাজবিপ্লবের কোন কথাই আমি শুনি নাই। কিন্ত আমি 
কখনই সন্দেহ করি নাই যে, মহারাজার চতুর্থ পুত্র, বিখ্যাত কৃ- 
স্তাব কইবংই ইহার মুল। শুরচন্দ্র ঘে পুনরায় রাজা পাইবার জন্য 
চেষ্টা করিবেন, সে বিষয়েও আমার মনে কখন দ্বিধা ছিল না)! 
আমার বিশ্বাস যে, সন্ত্রাসিত করিয়া তাহাকে দ্েশত্যাগী কর। হইরাছে। 
এখন তিনি, তাহার প্রভুত্ব রক্ষা বিষয়ে, আমাদের পূর্বব অঙ্গীরুত 
সাহায্য পাইবার দাবি করিতেছেন।” 





রম [১২] 
পত্র--১৪ই নবেম্বর, ৯৮৯০ সাল। 
মণিপুরের মহারাজ শূরচন্দ্র সিংহ হইতে-_ আসামের 
| চিফ কমিশনারকে । 
চা এবিটিশ গভর্ণমে্টের প্রতিনিধি অর্থাৎ পলিটিকেল এজেন্ট, 


মনিপুরের ইতিহাস। 


আমার রাজধানীতে সর্ধদ| অবস্থিতি করেন। যদিও আমি রাজ্যের 
অধীশ্বর ছিলাম, তধাচ আমার আপদ বিপদে, গভর্ণমেণ্ট আমাকে 
রক্ষ1 করিবেন ও আশ্রয় দিবেন এ ধারণা আমার মনে সর্বদাই ছিল। 
ইতিপূর্বে গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাহারা! আমার 
পিতার প্রভুত্ব রক্ষার সহায়তা-এবং কেহ তাহার অধিকারের 
ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে শাস্তি প্রদান_করিবেন । 
আমার নিজের পক্ষেও যে সেইরূপ ব্যবহার করা হইবে, আমার 
তাহাই দৃট সাহস ছিল। আমি মৃহূর্তের জন্যও ভাবি নাই যে, 
আবশ্ঠক ঘটিলে, গভর্ণমেণ্ট উক্ত শুভজনক রাজনীতির ফল হইতে 
আমাকে বঞ্চিত করিবেন। আমার সময়েই গভর্ণমেন্ট ছুইবার 
( অর্থাৎ বড় চৌবা এবং যোগেন্দ্র সিংহ বিজ্রোহী হইলে ) বলপ্রয়োগ 
করিয়া, মণিপুরের শাস্তি রক্ষা করিয়ীছেন। মণিপুরের সেরূপ শান্তি- 
ভঙ্গের চেষ্টা করিলে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গতর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ ও 
তীহাদ্দিগকে অগ্রান্থ ভাব প্রদর্শন কর] হয়, ইহা নিশ্চয়। তাহা যে 
গভর্ণষেন্ট সহা করিবেন, আমি কখনও ভাবি নাই !” 


[ ১৩] 
পত্র-নং ৩৫১ সি, ৪ঠ ডিসেম্বর ১৮৯০ সাল। 
মণিপুরের পলিটিকেল এজেন্ট মিঃ ঠরিমউড সাহেব হইতে-_ 
 আসাষের চিফ কমিশনারকে ৷ ২. 
“মহারাজা লোকের অপ্রিয় ছিলেন না। স্বতাবতঃই কতকগুলি 
লোক তাহার প্রতি অন্ুরক্ 1 কিন্তু সাধারণ লোক তাহার বিষয়ে 


রর | শি ও ১৭: 


ধিক আগ্রহবান নহে। পাককাসেনাকে কেহই .কিছুমাজ. পছন্দ 
করিত না। * * 

যদিও মহারাজা মণিপুরে ফিরিয়া আসেন, তথাচ আমার বিশ্বীস 
যে, পুনরায় রাজসিংহাঁসন পাইবার কোন সম্ভাবনাই তাহার নাই। তবে, 
ব্রিটিশ সৈন্ত তাহার সাহায্য করিলে শ্বতগ্্র কথা। আমি গহারাজকে 
ফিরিতে কখনই পরামর্শ দিই না। কিন্ত যদি তিনি একান্তই এখানে 
আসেন, তবে বিরুদ্ধাচারী সকলকে ত্রাসিত ও শাসিত রাখিবার জন্ত 
প্রচুর ব্রিটিশ সৈন্য তাহার সঙ্গে থাকা আবশ্তক। এক্ষেত্রেও আমার 
মনে হয় যে, যুবরাজ ( কুলচনঞ ) ও সেনাপতি (টিকেন্দ্রজিৎ ) আত্ম 
রক্ষার্পে যুদ্ধ করিবেন। অতীত ব্যাপার সকল যেরূপ ঘটিয়াছে। 
তাহাতে আট ভ্রাতা এখানে আর কখনও সুখে ও সঙ্তাবে থাকিতে 
পারিবেন না; কাজেই মহারাজের প্রভুত্ব পুনঃ স্থাপিত হইলে ুব- 
রাজ ও সেনাপতিকে ভারতবর্ধে+ নির্বাসিত করিতে হইবে 
তীহারাও ইহা বিলক্ষণ বুঝেন । ** রাজবাটীর দক্ষিণদিকে বাকুব- 
খানাটি ( ম্যাগেজিন ) আক্রমণ নিবারণোপযোগী উৎকৃষ্ট আড্ডা । যদি 
সেইটিকে, সহসা! হস্তগত করিয়া আয়তাবীনে রাখা হইত, তাহা হইলে 
সম্ভবতঃ আমার অধীনস্থ লোকেরা বিশেষ কষ্ট ব্যতীতও প্রাতঃকালে 
রাজবাটী পুনরধিকার করিতে পারিত। কিন্তু যখন সেনাপতি এবং 
তাহার ভ্রাতারা যাবতীয় (কাঁযান ও বুন্ধ-সামগ্রী দখল করি বসিয়া 
ছিলেন, তখন রাজপ্রাসাদ আক্রদণের জন ৮৫ জন গুণ সৈ্ পাঠাইলে 











| +বোধ হয় ব্রিটিশ ভারত অভিপ্রেত। এই পে এবং সশিপুর সংকর অস্স 
কাগন্ে অনেক স্থলে এইরূপ লেখা হইয়াছে, হেন ষখিপুয় ও ভারতবর্ষ ছুই কত দেশ 
কেন এইরাপ হইয়াছে, ইহা আমর! বুঝি না) প1ঠক অবস্তা জানেন ভর ৃ 
সধ্ো ষণিপুর, একটি কু প্রদেশ সাত ৃ 


কট মণিপুরের ইতিহাস। 


- নিতান্তই বাতুলতার কার্ধ্য হইত মাত্র। আমি জানিতাম যে, আম- 
'দের (ব্রিটিশ) সৈশ্গণ কহিমা হইতে আসিবে । আমি তাই মহা- 
রাজাকে বলিয়াছিলাম যে, তিনি কহিমা যাইলে ভাল হয়্--পথে 
সৈন্তগণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। কিন্তু মহ- 
রাজের যে জীবনাশঙ্কা কিছুমাত্র আছে, এমন কথা আমি তাহাকে 
বলি নাই। সেনাপতির রেসিডেন্লি আক্রমণ না করাই সম্ভব, আমি 
ইহাই ভাবিয়াছিলাম এবং আমি বরাবর মহারাজাকে বলিয়াছিলাষ 
যে, বেসিডেন্সিতে তাহার বিপদাশক্কা কিছুমাত্রই লাই । আমার 
নিকট কেবল মাত্র ৮৫ জন বন্দুকধারী সৈন্য ছিল। সেই সৈন্য লইয়। 
আমি সেনাপতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে অগ্রসর হই নাই, সেই জন্য যেন 
' আমি তাহাকে রক্ষা করিতেও অসম্মত ছিলাম__মহাক্নাজের পের 
ভাব এইরূপ । কিন্তু ইহা সম্পূর্ণই ভ্রম । * * * 

সেইরূপ কর! অধিকতর সম্মান-স্থচক বলিয়া আম।র ধারণা ছিল । 
আমি ভাবিয়াছিলাম যে, সেই সকল নিয়মে সেনাপতিকে সম্মত করিতে 
পারিব। আমি বিলক্ষণ জানি যে, মহারাজাও আমার অভিপ্রান 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমি সেই কথা বলিবার পরেই তিন জন 
মন্ত্রী উঠিয়া দাড়াইলেন এবং গম্ভীর ভাবে আমার হস্তামর্ষণ করিলেন । 
স্তাহারা আমার কথায় সম্পূর্ণ মত দিলেন বটে, কিন্ত মহন 
বলিলেন, পন! 

্্যাসী হইবার দৃঢ় সক্কর তিনি কভিনিন। পরিশেষে আছি 
| স্তাহাকে পরদিন প্রাতঃকাল (অর্থাৎ হ৩শে সেপ্টেম্বর ) পর্য্যন্ত 
ভাবির; . তবে শেষ মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিলাম। তথা৮ 
স্তাহার মতের পরিবর্তন হইল না। যে পত্রধানির নকল ইহার 
সহিত দেওয়া! হইল;তাহা মণিপুর দরবার আমাকে পাঠাইয়াঁছিলেন। 





মহারাজ ২৩শে প্রাতে সেনাপতিকে শুদ্ধ সেইরূপ পত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত, 
হন নাই, অধিকস্ত রাজপরিচ্ছদ (যাহা তাহার পরিধানে,ছিল ) এবং 
রাজ-তরবারিও পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আপনার পত্রের তৃতীয় 
প্যারেপ্রাফে যে পত্রের নকল চাহিয়াছেন, তায় এতৎসঙ্গে পাঠাইলাম । 
মহারাজ শুরচন্দ্রের আসল পত্র যাহা আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, 
সেখানিও ফেরত দিলাম ।” 





[১৪ ] ও 
পত্র__নং ৫২০ পি, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৯০ সাল। 
আসামের চিফকমিশনার (সিলং ) হইতে গভ্গমেপ্টকে |. 

“অধিকন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্তমান ঘটনাগুলি 
কোন প্রজাবিদ্রোহ, বৈদেশিক আক্রমণ, অথবা শক্রতভাবাপন্ন রাজগণের 
উন্নতি বা অবনতির ফল নহে। সে সমস্তই একজন (নাম মাত্র) 
রাজার ভ্রাতৃবিরোধ হইতে উৎপর। * * * 

এইরূপে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া এবং দেশ ছাড়িয়া গিকা মহা 
রাজা তাঁহার মত পরিবর্তন কৰিয়াছেন। তিনি স্বীয় পর্বত কার্ষা 
অস্বীকার করিয়া মণিপুর-সিংহাসন পুন্ার অধিকার করিতে প্রয্াসী। 
ভারত-গভর্ণমেন্ট যদি ভীহাকে ব্রিটিশ সৈল্ত-সাহাম্যে গদি উপর 
স্থাপিত না রাখেন, তবে আমার বিবেচনায়, মহারাজের রা ষত 
দেওয়া যাইতে পারে ন1।” | 


২০. .মণিপুরের ইতিহাস। 


[১৫] 
 পত্রশ্নং ২০৩ ই, ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৯১ সাল । 
গতর্ণমেন্ট হইতে আসামের চিফকমিশনারকে । 

“ক্সাপনি যখন কঠিম। হইতে লৈন্ত সাহায্যের কথ৷ উল্লেখ করিয়।, 
উভয় দলের” মধ্যস্থৃতা করিতে মিষ্টার গ্রিমউডকে তার যোগে আদেশ 
করিয়াছিলেন, তখন রাজবাটীতে সেনাপতির নিকট গিয়া, বিভ্রাটের 
কারণ জানিয়া, আপনাকে সংবাদ দেওয়! তাহার উচিত ছিল। তাহ! 
হইলে স্পষ্টই প্রকাশ হইত যে, মহারাজা সম্পূর্ণরূপে আমাদের হস্তগত 
হইয়াছেন। এবং পলিটিকেল এজেন্ট মহারাজার পলায়নে সম্মতি 

,দ্বিয়া ও সেনাপতি ( টিকেস্্রজতের ) বিদ্রোহের সফলতা স্বীকার 


ই করিয়া, যে গুরুতর কার্য্য করিয়াদিছন, সম্ভবতঃ তাহাকে সেরূপ করিতে 


ট হইত না। সে ক্ষেত্রে সেনাপতিকে প্রকান্ঠ বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক 
ও সাব্যস্ত করিয়া! তাহার সহিত আমরা প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতে 
পারিতাম |”. 





[১৬ ] . 
পহ-৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ সাল। 
.. আসামের চিফ-কমিশনার হইতে__ভারত গভর্ণমেন্টকে। 
|  দহারাছকে (শরচনত্রকে ) পুনঃস্থাপনের বিষয় সায় বিচারের 
্ মূল স্ান্ুসারে এরূপ. করা উচিত কিনা, সে বিষয়ে জামার - এখনও 
সন্দেহ আছে। আমি নিশ্চয়ই জানি যে,.মণিপুরের সুশাসন পক্ষে 


. তাহা ফলদায়ক হইরে না। * * * * পুনরায় দেখুন যে. 
.. হারাজের স্বভাব ও পুর্ব কার্ধ্যাবলীর মধ্যে এমন কিছুই. লাই, 
. যাহাতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তিনি পুরান রাজপদে প্রতি- 


দলীল। ২১, 
ষ্ঠিত হইলে, মণিপুর বাঁজ্যে নুশাসন প্রবর্তিত হইব হী চর 
মহারাজের প্রত্যাগমনের বিষয়, গতর্ণমেপ্ট পুনরালোচনা করিতে 
ইচ্ছুক ভাবিয়া, আমি স্বয়ং»পর মাসে একবার মণিপুর্ব পরিদর্শনে 
যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি। কিন্তু এ বিষন্নে আমার মতামত 
জানিতে  গভর্ণমেপ্ট ইচ্ছুক আছেন, আমার এই বিবেচনা যদি-ঠিক 
হয়, তবে আমি দৃঢক্লপে তথিরুদ্ধে পরামর্শ দ্িতেছি।” 

[ ১৭] 
পত্র_১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ সাল।, র্‌ র | 
আসামের চিফ-কমিশনার মিঃ টনটন হইতে-_পররাষুবিভাগের, 
সেক্রেটরীকে | এই চিঠ্সিখানি বেসরকারী--তথাচ ইহাঁকেও, 
গভর্ণমেন্ট দলীল স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন 3 ূ 
চনে এই ছুইটির মধ্যে, প্রথমটি সন্বন্ধে_-মহারাজের রাজ্যাতি- 
যেকের পর হইতে তাহার স্বভাবের ছূর্ধলতার যেব্রপ প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে, তথিবেচনায়, তাহাকে পুনঃস্থাপনের বিরুদ্ধে, আমার মনে যে 
সকল কাবুণের উদয় হইয়াছে সে সমস্ত উদ্েখ আমি টই ফেব্রুয়ারি 
তারিখের পত্রে করিয়াছি ॥ ক 88 7 
* আমাদের হস্তক্ষেপ. করাঁও সর্বদা. বস্তা হই গড়িবে। 
উল্লিখিত মানসিক 'তেজ+হীনতার হল, 'মহারাজ) তাহার দাসত্ব. 
বিহীন পারিষদ মণ্ডলীর, হস্তে ঘতরস্বরূপ. হইবৈন।. য্িপুরাধিতি. 
এখন ক্ষমতার অপব্যবহার. কলে, বরং আমাদের এক: দিমুঁপ 
করিয়া, থাকা. চলিতে পায়ে ) কিন্তু আমাদের, কর্তৃক স্থাপিত ও 
রক্গিত-রাজাকে যখেচ্ছা ব্যবহার করিতে দি: লিিবৈ ৃ 





২২ দিপুরের ইতিহাস 


পারিবেন 'নীজিতে আমার বিশ্বাস যে, অন্তঃশাসনে আমাদের 
সর্বদা হস্তক্ষেপ করা ব্যতীত, সুশাসন লাভ হইবে না। 

* * ধারাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার চেষ্টা ইতিপূর্বেও অনেক 
বার হইয়াছে । ১৮৮৬ সালে, বড় চৌবা। ছুই বার বিদ্রোহী হইয়াছিল । 
তখন একজন ব্রিটিশ কর্মচারীর অধীনে, কাছাড় সীমান্ত পুলিশ 
কর্তৃক তাহা সম্পূর্ণরূপে দ্রমিত হয়। ১৮৮৭ সালে, ওয়াংখাইরকপা 
মহারাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। মহারাজের খাস মহলের দিকে 
সবেগে অগ্রসর হইবার সময়, গুলির আঘাতে মস্তক ভেদ হওয়ায়, 
তাহার মৃত্যু ঘটে। আবার কতকগুলি নির্বাসিত মণিপুরীর অধি- 
নাক হইয়া, যোগীন্্র সিংহও, এই বৎসর, মহারাজের বিরুদ্ধে বড় 
_ করিয়াছিল। তত্লিবারণার্থ কাছাড়ের সামরিক পুলিস ও ব্রা 
হইতে ব্রিটিশ সৈশ্গ নিযুক্ত করিতে হইয়ীছিল ।” 








নি] 


পত্র_নং৩৬০ ই, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ সাল। ্‌ 
ভারত-গতর্ণমেন্ট হইতে-_আসামের চিক্ষকমিশনারকে । 

পপৃর্বোরিখিত পত্রে আমি যেন্ধাপ বলিম্নাছি, তদন্ুরূপ, সকাউন্মিল 
গতর্ণব-জেনারেলের ইচ্ছা ষে, সেনাপতিকে, মণিপুর হইতে স্থানাত্তরিত, 
- করিয়া, তাঁহার অন্ঠায় ব্যবহারের সন্ত শান্তি দেওয়া হয়। আঙ্ি 

জানিতে চাহি যে, আপনি তাহাকে কোথায় নির্বাসিত করিতে 
চাহেন? একটি গুরুতর কথা! এই যে, সেনাপতি মণিপুরী সৈন্যদের 
 বর্তা। তিনি ইচ্ছা করিলে, বৰপূর্বক আপনার বিরুদ্ধাচারী হইক্কা 
দাড়াইতে পারেন। যাহাতে তিনি এরপে কোন হাঙ্গামা বাধাই” 


দলীল। ২৩ 
খার সুবিধা ন। পান, অথচ তাহাকে নির্বাসিতও কর! হয়, তৎপক্ষে 
সুযুক্তি কি? 

ভারত-গতর্ণমেন্টের ইচ্ছা যে, আপনি স্বয়ং মণিপুরে উপস্থিভ 
হইয়া,” আমাদের অভিপ্রায়ের কথ প্রকান্তরপে জানান। কোনরূপ 
প্রতিরোধের আশঙ্কা লা থাকিলেও আপনি প্রচুর সৈন্ত সঙ্গে লইয়া 
বাইবেদ৭ বর্তমান যুবরাদ্দকে ( রাঁজ-অছিকে ) মহারাজ। বলিয়! 
আমাদের স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি কি কি সর্ত করিয়া! লইন্ডে 
চাহেল, গভর্ণমেন্টের গোচরার্থে তাহা লিখিবেন।” 


[১৯] 


 পত্রশ-২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ সাল। 
 চিফকমিশনার হইতে-_গভর্ণমেন্টকে। 
“গভ্ণমেপ্টের বে মীমাংসার কথ! জানাইতে ও কার্যে পরিণত 
করিতে আমি মণিপুর ধাইতেছি, তাহা এখন অপ্রকাশ থাকা দিতান্ত 
আবশ্তক। কিন্তু অনতিবিলম্বে কি ঘটিবে, তাহা! জানিবার জর 
এত অধিক লোক আগ্রহান্িত আছে যে, আমি মণিপুরে ভায়ে 
সংবাদ দিলে বা পত্র লিখিলে, গুপ্ত রহস্যের প্রকাশ নিবারণ অসক্তব 
হইবে। সেখানকার পলিটিকেল এজেন্টের সঞ্ষেত-সাট-বহি * নাই” 








* রাজকীয় গপ্বকখ! প্রকাশ পাইবার. ভয়ে সভা দেশ মারি মঞ্জরীবওলীতে 
বিশেষ 5 পরয়া্ট্র-বিভাগে সাক্কেতিক চি যোগে প্র ও তায়ের সাদ প্রেরিত হয় 






| শাহ । ূ 


এরা 
. ভার- সংবাদ, _১৮ই মার্চ, ১৮৯১ টা ূ 
'আলারম্র-চিফ-কধিশনার (ক্যাম্প টকৈরং) হইতে. 
: শক্ষলিকাত। ভারত-গভর্ণমেষ্টকে । .. 

এক্জাপনার গন্ত-মাষের, ২১শে তারিখের, ৩৬* ই নং পত্র পাইয়াছি। 
আহি. ২২ তারিখের বে-দরকারি পত্রে লিখিত-বন্ত, রক্ষক সঙ্ষে 
লইম্বা, মণিপুর ক্বাইব। সেগ্জানে রবিবার পৌছিবার কধা। পলিটি- 
কেল এজেন্টকে সকল কথা! বলিতে অগ্রো লেফ টেনাস্ট গর্ডনকে পাঠা 
: ইক়্াছি। আপনার পত্রের ৪ দফার অনুসারে আমি পৌঁছিয়াই রাজ- 
- অছি (রিজেন্ট) ও দরবারকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিব ? 
-. শ্তর্ণমেন্টের মীমাংসার কথা ব্যক্ত করিব; সেনাপতিকে (টিকেন্দর- 
_ দিখকে ) খেপ্তারু করিব এবং তাহাকে বলিব ষে, তাহার নির্বাসন 
কালের পরিসযান্তি, তাহার নিজেবু ব্যবহার ও দেশের শাস্তির উপর 
- নির্ভর করিবে। আমার অবস্থিতি কাল পর্য্যস্ত রক্ষকদের সহিত 
| একটি কাষান দিতে মহারাজকে হুকুম দিব। যেন কোন গোলযোগ 
নাহন, এই জন্ঠ ২৫শে তারিখে দেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া আসিব । 
ক্ষ সেনানায়কের ইচ্ছাও এইরূপ। তাহাকে_-আসাম, ব্যতীত 
অন্য স্থানে * 'আটক করিয়া রাখিতে হইবে, তাহাতে 
১ যাসিক বায ৫*২ টাকা হইবে। আপনার পত্রের 4 দফার তিন 
এ লৈ থাকিভে দিতে ও পলিটিকেল এজেন্টের পরামর্শ শুনিতে 
_ মহারান্িকে ( কুলচন্ত্রকে) স্বীকার করিতে হইবে। পত্রের & দফা 
 ষহারাজের, € শ্ুরচন্তের ) বাসস্থান হন্দাবন_ৃতি ২০৭ টাকা। 


টা হাহ তে দখেনছে! লং হত বিশ ছা বাই কমিশন, 








দলীল! .২৫ 
গাক্কাসেনাকে কোনমতেই ষণিপুরে প্রত্যাগমন করিতে দেওয়া হইবে 
না; তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে মাসে ৪*২ টাকা খরুচ হইবে। 


.কণিষ্ঠ ভ্রাতার সকলে মণিপুরে থাকিতে পারে। শনিবারের মধো 
কান উন পানে সিরাত | 





[ ২১ টা 
[ আবেদন_-২৫শে জলাই, ১৮৯১ সাল । 
মণিপুরের মহারাজা (ধিনি এখন কয়েদী ) কুলচন্দ্রধ্বজ সিংহ 
হইতে-মন্্র-সভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের রাজ-প্রতিনিধি 
* এবং গভর্ণর-জেনারেলকে । 
“আমি সবিনয়ে জানাইতেছি যে, সকাউদ্দিল ভারতবর্ষের গতর. 
জেনারেলের আদেশ অন্ধ্সারে মণিপুরে প্রতিষ্ঠিত বিশে আদালত 
কর্তৃক" যুক্তরাজ্য গ্রেটব্রিটেন ও আয়লণ্ডের রাণী এবং তারতবর্ধের 
সাত্রাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং নরহত্যার সহায়তা করা অপরাধে থে আনার, 
বিচার হইয়াছে। 
“বিগত ১৮ই জুন তারিখে মণিপুরের বিশেষ আদালত আমাকে 
নরহত্যার লহায়তা অপরাধ হইতে মুক্তি দিয়াছেন; কিন্তু হহারাণীর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধ- সাহ্যন্ত করিয়া আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা 
দিয়াছেন। এই আঙ্ঞাপালন আপনার অনুমোদন সাপেক্ষ । নিষ্ব- 
বিখিত হেতুবাদে' নামি এখন সেই বাজার বিরুদ্ধে সান, 
আপীপ করিতেছি): - : 
৯ আসি ব্রিটিশ রাজ্যের গ্রজা'নহি। উন গনি 
হইতে আমি এবং অপুর পূ্-পরবব রাজাগণ সমদধে সময়ে যেসকল 
যকতা পাইয়াছি ও পাইয়াছেন, তচ্জন্ত আমি কৃতজ্ঞ 7. 










২৬. মণিপুরের ইতিহাস। 


তত আমি সসম্রমে জানাইতেছি যে, দেই মহামান্যা মহারানীর সহিত 
কখনই আমার সেরূপ বাধ্যবাধকতা বা অধীনতা৷ সন্বন্ধ ছিল না, 
বাহ ভঙ্গ করায় আমি রাঁজদ্রোহী বলিয়া গণ্য এবং ইংলও ও 'ভারত-.. 
বর্ষের সা্রাজ্জীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধে দণ্ডাহ হইতে পারি। 

২। মণিপুর একটি স্বাধীন রাজ্য । তাহা মহারাণী ব্রিটেনে 
শ্বরীর সহিত মিত্রতা ও সন্ধি নুত্রে বন্ধ। বিগত পরশে মার্চ তারিখে 
আমি সেই মণিপুরের একচ্ছত্রী অধিপতি ও শাসন কর্তা ছিলাম । 
তারত গতর্ণষেপ্টও আমাকে মহারাজ! বলিয়। স্বীকার করিবার স্বল্প 
স্থির করিয়াছিলেন। অতএব ইংলগ্ডের মহারাণী ও ভারত-সাআাজ্ীর 
প্রতি আন্ুরক্তি-তঙ্গ বা তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে 
আসামী- শ্রেণীভুক্ত ও দোষী সাব্ন্ত করিয়া, পাতি দিবার অধিকার 
ইংরাজ গভর্ণষেণ্টের নাই। 

৩। যদি আপনি এমতই মীমাংসা করেন যে? ভ ভারত-গভর্ণমেন্টের 
এরূপ ক্ষমতা আছে। তথাচ আমার নিবেদন এই যে, ভারত 
সাত্রাজ্জীর সৈন্গণের বিপক্ষতাচরণ করিতে আমি কখনই ইচ্ছা 
করি, নাই এবং কা্যতঃও কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করি নাই। 

৪1 আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মণিপুর সিংহাসন ত্যাথ করায় আমি 
ভাহার উত্তরাধিকারী হইয়াছি। . ভারত-গতর্ণমেন্ট যে আমাকে 
মধিপুরের মহারাজ! বলিয়া স্বীকার করাস্থির করিয়াছিলেন, তল্জান্য 
আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলাম।. ইহা! সাক্ষী প্রভৃতির 
দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে । আমি একটি স্থাখীন রাজ্যের অধিপতি । 
আমি সসন্ত্রমে জানাইতেছি যে, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘুবরাজ টিকেন্র 
জিৎকে ব্রিটিশ কর্শচারীর হস্তে অর্পণ করা বানা কর! সন্বদ্ধে ীমাংসার 
সম্পূর্ণ অধিকার আমার..ছিল। আমার সেরূপ স্বাধীনতা, ছিল না 


_ দ্লীল। ্ 


বলিয়াই যদি আপনি বিবেচনা করেন, তথাচ আসামের ₹ট্ষীণধ 
শনারের ইচ্ছামত আমার ভ্রাতাকে সমর্পণ করিতে অথবা তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিবার লিখিত হুকুম দিতে ইতস্ততঃ করায়, 'ব্রিটিশ গতর্ণ- 
মেপ্টকে তাচ্ছিল্য বা অসন্্রম প্রদর্শন করা, আমার আস্তরিক অভিপ্রায় 
ছিল না। 

৫। মোকর্মাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে, যুবরাজ হি 
জিৎ) নিজেও ভারত গভর্ণমেপ্টের অভিগ্রায় মত মণিপুর পরিত্যাগ 
করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহার শরীর 
অন্ুস্থ ছিল, অধিকল্ত মিষ্টার কুইপ্টন্‌ সহস! এ কথা বলায় শরীর 
ভাল হইবার ও সৃকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়! যাইবার আশায় তিনি 
কয়েক দিন মাত্র সময় চাহিয়াছিলেন। আমি সবিনয়ে জনাইতেছি 
ষে, মিষ্টার কুইণ্টন যুবরাজের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলে অত্যক্ন 
সময়ের মধ্যেই তিনি ভারতগতর্ণমেন্টের নির্দেশানুসারে নিশ্চয়ই 
মণিপুর পরিত্যাগ করিতেন ( সুতরাং কোনরূপ গোলযোগই 
ঘটিত না)। 

৬। ভারত গর্ণমেন্ট যুবরাঁজকে গ্রেপ্তার পূর্বক দেশান্তরিত 
করিবার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বের যদি আমার মত জিজ্ঞাসা 
করিতেন অথবা গ্রিমউড সাহেবকে এ বিষয়ে তাহার নিজ অভিপ্রায় 
বাজ করিতে আদেশ দিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সে কার্য স্বন্ধ 
এরূপ জরুরি হুকুম দেওয়া আবশ্তক বলিয়া বোধ হইত না। সে 
ক্ষোত্রে বিগত ২৪শে মার্ড রাত্রে সঙ্ঘটিত ছুর্ঘটনাবলীও ঘটিত ন।। 

৪1 ইহাও সপ্রমাপ হইয়াছে ফে, ব্রিটিশ সৈগ্ভের আকস্মিক ও. 
অভাবনীয় আজযণের বিরুদ্ধে যণিপুরীর! কেবল আত্মরক্ষা করিতে- 
ছিল। এ.কেব্রে ছামি মণিপুরী সৈল্তগণের তজ্জপ ব্যবহার কার্যযস্তঃ 


২৮ |  অন্ধিপুরের ইতিহাস | 


কদিন করায় ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে করা পরা স্বরূপ 
পরিগণিত হওয়া উচিত নহে। 

৮/৯। আমার সুবিচার হয় নাই এবং হি ভি আইনজ্ঞ 
বাক্তিকে আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত করিতে পারি নাই । 
যে অপরাধে, আমাকে দোষী সাব্যস্ত কর! হইয়াছে, সকল বিষয় 
বুঝিয়! আমাকে তাহা হইতে মুক্তি দেওয়া! উচিত | :. 

১০1 বিগত ২৪শে মার্চ, তারিখের. দুর্ঘটনার. সযয়. আমার পক্ষে 
হি কিছু ভ্রম হইয়া! থাকে, তাহা হইলে আমি অবনত হইয়া, ভারত 
সান্াজীক্ এবং সকাউন্পিল আপনার নিকট দয়া ও ক্ষম1 তিক্ষা 
করিতেছি । আমি সবিনয়ে প্রার্মনা জানাইতেছি, ঘে, মোকদ্দমার 
আবৃলবৃান্ত এবং আমার. পক্ষ সমর্থনরারী ব্যারিষ্টার মহাশয়ের 
বাদান্থবাধ, অবগত হইয়া, আমার যে:প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, আপনি 
তাঙ্ছা রহিত. করিবেন। তাহা. হইলে আমি চিরদিন আপনার 
: মঙ্গল ক্ষা্না করিব”. 





২২ 
বর ছুলাই, ৪ সাল। 
( এখন প্রাণদপ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত কয়েদী) মণিপুরের 
_ টিকেন্ত্রজিং বীরসিংহ হইতে মন্ত্ী-সভা-. 
 বিষ্ঠিত ভারতবর্ষের রাজগ্রতিসিব, ' 






রঃ পা বট ব্রিটেন ও. আহার টাতুর ১ 


দলীল। ১২৯ 


সাজাজীর বিরুদ্ধ কারী ও নয়হত্যা সহায়তাকারী বলিয়া বিবে্টি্ট 
হইয়াছি। সেই আদালত আমার প্রতি যে প্রাণ-দণাজ্ঞা দিয়াছেন, 
তাহা আপনার অস্থমোদন সাপেক্ষ । সেই বিচার ও প্রাণ দ্ডাজ্ঞার 
বিরুদ্ধে আমি সবিলয়ে আপীল করিতেছি । 

১। যুদ্ধ করা উই মহ রা 
বহি। মধিপুরের 'রাজাগণ ভারতগভর্ণমেন্ট হইতে সময্বে সময়ে 
যে সাহায্য পাইয়াছেন, তাহা আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি। 
তথাচ আমি নির্ভয়ে নিবেদন করিতেছি যে, মণিপুর রাজ্যের প্রজাগণ 
ইংলগের রাণী এবং ভারতবর্ষের সাম্নাজীর অধীন বা অনুরক্ত থাকিতে 
কোন কালেই বাধ্য ছিল না.। অতএব সেই মহাান্তা মহাকাণীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করার জন্য মণিপুরের অধিবাসীগণ কখনই শান্তি পাইতে পারে'না। 

২। মণিপুরের কোন মহারাজ! কখনও ব্রিটেনেশ্বরীর এরূপ 
বাধ্যতা স্বীকার করেন নাই বা তাহার সহিত এয্সপ কোন শর্ত 
করেন নাই, যাহাতে ভারত-গঙর্ণমেন্টের প্রতি আহ্রক্তি দেখাইতে 
বা কোনরূপ অধীনতা স্বীকার করিতে মনিপুরী প্রজাগণ বাধ্য খাঁকিবে। 
7:৩৭. বিগত ২৪শে মার্চ তারিখে, কিয়ৎ পরিমাশে রক্ষরণাধীন 
হইলেও 'ষনিপুর সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য ছিল। অতএব ইংরাজদের 
বিরুদ্ধ অধর কযা আমি ফোনেই দোষী নহি " 

৪1. '্সামাকে। ভারত সাম্রাজীর অঙ্থুরক্ত ও বাধ্য থাকিতে থে 
কোন কারণে কচি ছিপ, তাহার প্রক্গাপ কিছুই দেওয়া হয় নাই। 
সব দি বেছে সাহিসোইে পারি ৫ 









টি পারে না। যদি তাহা হই পাকে হিয়া সিন 
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করেন, তথাচ সাক্ষ্য প্রমাণার্দির তারা ইহা! স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে 
যে, ভারত স্মাস্রাঙ্জীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আমার কখনই ছিল 
না। ব্রিটিশ কর্মচারী ও সৈন্তগণ আমাকে বলপূর্বক গ্রেপ্তার 
করিবার জন্ঠ অন্ায়রূপে আমার বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল.। আমি 
তাহা নিবারণ করিয়াছিলাম মাত্র। আমাকে গ্রেপ্তার করিবার 
হুকুষ দিবার আইন-সঙ্গত ক্ষমতা কেবল মাত্র মণিপুর মহারাজের, 
ছিল। তাহার অনুমতি ব্যতীত আমাকে ধঁরূপ গ্রেপ্তারের চেষ্টা 
কর! নিতান্ত অকর্তব্য হইয়াছিল । 

৬৭ অণিপুরাধিপতির বিরুদ্ধে মিষ্টার কুইণ্টন কোনরূপে যুদ্ধ 
ঘোষণী করেন নাই। কিন্তু মণিপুর রাজ-প্রাসাদ-প্রাঙ্গন-মধ্যস্থিত, 
আমার আবাস বাঁটী অকম্মাৎ ব্রিটিশ সৈম্ঞগণ আক্রমণ করিয়াছিল: 
আমি সসম্রমে জানাইতেছি যে, আমার সৈন্ত ও আশ্রিত ব্যক্তিগণ 
(ষাহার| সে সময়ে আমার বাটী রক্ষা করিতেছিল) সেই আক্রমণ 
নিবারণ করায় ভারত সাত্রাজ্জীর বিরুদ্ধে কোনরূপ অপরাধ করিয়াছে, 
বপিয়! বিবেচিত হইতে পারে না। বদি এমন কথাই: ধরিয়া জয়েন 
যে», মণিপুর মহারাজের অনুমতি ব্যতীতও- আমাকে গ্রেপ্তার করিবার 
ক্ষমতা তারত-গভর্ণমে্টের বা তৎস্থলাভিষিক্ত মিষ্টার কুইন্টমের ছিল, 

তখাচ আমি সাহস করিয়া বগিতেছি যে, আমাকে অপিপুর হইন্ডে 
নির্বাদিত করিবার হুকুম দিবার পুর্বে ক্মামার আয্মবিবরণ ও 

সাফাই জবাব গুনা গত্ণমেপ্টের পক্ষে নিতান্তই কর্তব্য ছিলন। এক্সপ 
করিলে গতর্ণসেপ্ট, সম্ভবতঃ মামাকে অকম্মাৎ, মণিপুর পরিত্যাগ 

করিবার জন্ত জিদ করা উচিত মনে করিতেন না। 227) 
টিন আহি, কোনক্পেই। আনামের চিফকমিশনারের নী, 
(ছিলাম'না। তিনি-বেুকানিজ্দাদেশ প্রদান করিবেন, ভাহাই পারার 






দলীল। ১৩১ 


করা আমার কর্তব্য ছিল, এরূপ ভাবিলেও যেবপে মিষ্টার কুইস্টন 
আমাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহ।, নিয়লিখিত 
কারণে নিতান্ত অন্তায় হইয়াছিল। প্রথমতঃ, সে সময়ে আমি অসুস্থ 
ছিলাম এবং কেবল সেই জন্যই আমার প্রতি সুবিবেচন। কর! উচিত 

ছিল। দ্বিতীয়তঃ, আমাকে সুবিধামত গ্রেপ্তার করিবার জন্য ব্রিটিশ 
রেসিডেন্ির মধ্যে দরবারের অনুষ্ঠান করিয়া! আমাকে ছলনা পূর্ববক 
তাহাতে উপস্থিত হইতে আহ্বান করা, নিতান্ত অন্যায় হইয়াছিল। 
তৃতীয়তঃ, ২৩শে মার্চ রাত্রে ব্রিটিশ রেসিডেন্ির মধ্যে নাচের 
বন্দোবস্ত করা তাল হয় নাই। কেন না আমি বিলক্ষণ সন্দেহ 
করিয়াছিলাম যে» তাহাতে উপস্থিত হইলেই আমাকে অকক্মাৎ 
গ্রেপ্তার কর। হইবে । সমস্ত আয়োজনের পর প্রস্তাবিত নাচ আর সে 
রাত্রে দেওয়া হয় নাই। চতুর্থতঃ, সকাউন্সিল আপনার অভিপ্রায়ের 
মর্ধ্যাদ রক্ষ। করিবার জন্ঠ আমি আত্ম সমর্পণ করিতে প্রস্তুত থাকার 
কথ! প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু কেবল আরোগ্য হইবার এবং 
মণিপুর পরিত্যাগের আবশ্ত্ীয় আয়োজন করিবার জন্য কয়েক 
দিনের সমস্ত; ২ষ্াহিয়াছিলাম মাত্র। তখন আমার সে প্রার্থন৷ গ্রাহু 
করিয়া, সবিবেচনার পরিচয় দেওয়া চিফ-কমিশনারের  নিতস্তই 
উচিত ছিল। পঞ্চমতঃ, শেষ রাত্রে আমার আবাস বাটা আক্রমণ না 
করিয়া ( কয়েক দিনের ) সঙ্গতমত সময়ের মধ্যে আমাকে পাঠাইবার- 
অন্য, মহারাঙ্গাকে জিন করা, ডিফকমিশনারের উচিত ছিল। 

৯। চিন্কুকমিশনার মণিপুর পৌছিবার পূর্বে ব্রিটিশ সৈস্কের 
গতিরোধ করিবার আয্বোজন আমি করিয়াছিলাম-_বিশে. আদা-: 
বতের যে এইয়প ধারণা হইয়াছে, তাহা, ছুল।.. মহারাজা শুরা 
বিগত সেপ্টেম্বর মাসে মনিপুর সিংহাসন: পৃিক্যাগ, . করিস্থাছেন। 
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অতিযোক্তার পক্ষে প্রমাণ আছে যে, তিনি রান্দপাট বল পূর্বক 
প্রিনরধিকারু করিবার জন্য সসৈন্ে, আসিতেছেন, এইরূপ রটনা চারি- 
স্রীকে হইয়াছিল এবং ষ্াহাকে বাধা দিবার পরামর্শ কিয়ৎ পরিমাণে 
মণিপুরে হইয়াছিল । কিন্তু বলপূর্ব্ক ভারত-গত্ণমেষ্টের আদেশের 
বিরুদ্ধাচরণ অধবা চিফ কমিশনারের মণিপুর প্রাবেশ নিবারণ করিবার 
ইচ্ছ৷ আমার এক মুহুর্তের জন্যও হয় নাই। | 
:১০। নরহত্যার সহায়তা অভিযোগ সম্বন্ধে আমার কথা! এই যে, 
আমাকে এবিষয়ে কৌনর্ূপে অপরাধী সাব্যস্ত করার পক্ষে কিছু 
মান্্রও প্রমাণ নাই। 
৯৯৭ ব্রিটিশ রেসিভেন্ি হইতে “সমর ছপিডেরণ নাভি শব 
শুনিতে, পাইবা মাত্রই আমি যুদ্ধ বদ্ধ করিয়! দিয়াছিলাম। আমি 
হদিও, অসুস্থতা ও শ্রান্তি নিবন্ধন শয্যাগভ ছিলাম, তথাচ মিষ্টার 
ইন্টনে সহিত সকল বিষয় তর্ক বিতর্ক ও মীমাংসা করিবার জন্য 
শ্বৈ অগ্রসর হইয়াছিলাম। মিষ্টার কুইন্টন ও তাহার, সঙ্গীগণ 
| তি নিরাপছে রেসিডেন্দিতে প্রত্যাগমন করিতে পারেন, সে সন্বদ্ধে 
সে স্থয়ে আমার যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে উদয়, হইয়াছিল, 
মারি তাহাই করিয়াছিলাম।. অঙ্গ মিঙ্গতো একজন: প্রধান রাজমন্ত্রী। 
আমি তীহাকেই সাহেবদের সঙ্গ যাইতে বনিয়াছিলাম। ইহাতে 
পাটই সদ কারী আমার সহিত লাক্ষাৎ 
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ইতত্ততঃ করা যদি অন্তাঁয়ই হইন্গা থাকে, তথাচ তাহা এই অভি- 
যোগে আমার বিক্ুদ্ধে প্রমাঃ স্বরূপ গণ্য করা, কখনই উচিত হয় নাটে। 

১৩। আমি উত্তেজিত 'সন্তগণের চীৎকার ও কোলা হর্বধ্বনি 
শুনিতে পাইবামাত্রই, যিঃ কুইণ্টন ও তাহার দক্গীগণের সাহায্যার্থ 
আসিয়াছিলায় এবং কতক. ফ্লেশে মিঃ গ্রিমউড ভিন্ন অপর সকলের 
প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। ছূর্ভাগ্যক্রমে, আমার ফিরিবার 
পুর্বেই শেঝোক্ত ব্যক্তি হত হইয়াছিলেন। বিশেষ আদালত, এই 
ঘটন। আমার স্বপক্ষে ব্যবহার না করিয়া, তাহা ভ্রমক্রমে আমার 
বিরুদ্ধভাবেই প্রষ্োগ করিয্পাছেন। . 

১৪। আমার মনে হইয়াছিল ষে, রক্ষক মণ্ডলী: সঙ্গে থাকিলেও, 
তখন সাহেবদের পক্ষে, বাহির হওয়া, সম্পূর্ণ বিপজ্জনরু। আমি 
বিবেচন। করিয়াছিলাম যে, সে রাত্রি দরবার গৃছে অতিবাহিত করাই, 
সাহেবদের পক্ষে সর্ববাপেক্ষা নিরাপদ । রূরবার..হুল ভিন্ন, রাজজ-পাটের 
মধ্যে অন্য কোন ঘরই নাই, যাহাতে তাহারা! সুখে স্বচ্ছন্দে. থারিতে 
পারিতেন।. আমি ুর্জোজ অন্তর মী অমি্তোকে, সানবোদের 
রক্ষার্থে, চু্দিকে প্রহরী শ্রেণী স্থাপিত করিতে বলিলাম । 
মাহেবদেন্ব- রক্ষাহেতু আমি উপযুক্ত মত সতর্কতা অবলম্বন করি 
নাই__বিশেষ আদালত এইরূপ মস্তব্য' প্রকাশ করিয়াছেন। আমি 
সবিনয়ে নিবেদন. করিতেছি যে, যেকূপ প্রমাণ আদার গ্যাছে, 
তাহাতে এ্বপ ধারণা হইবার কোনই কারণ নাই । 

১৫1. খঙ্গাল জেনারেল সাহেবদিগকে হত্যা করিবার কণা বলিয়া 

ছেন-_আমি এইকপ শুনিবা মাত্রই, তাহা নিষেধ করিয়াছিলাম এবং 
তিনি সেইবূপ হুক্ষ দিয়াছেন কিনা, জিজ্ঞাসা! করিবার ; ,জন্ত, আমি 
অবিলমে তাহার নিকট গিয়াছিলাম আমি, বারদ্বার তাহাকে 


৩... 
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বলিলাম যে, সাহেবদের প্রাণদণ্ড দূরে থাকুক-_কোন ক্রমেই কিছুমাত্র 
অনিষ্ট করা উচিত নহে। তাহাতে, তিনি নিরুত্তর রহিলেন * ও 
তিনি সম্মত হইয়াছেন বলিয়। আমি বুঝিলাম। আমি তেমন দ্ড- 
রূপে প্রতিবাদ করার পর যে, তিনি পূর্ব অতিপ্রায় কার্য্যে পরিণত 
করিতে সাহস করিবেন, এরূপ ধুরণাও আমার মনে হয় নাই। 
আমার শরীর একে দুর্বল ছিল; তাহাতে আবার সমস্ত দিনের 
উত্তেজনা ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ান, 
নিদ্রাতিভূত হইয়াছিলাম। এই মোকদ্দযার সাক্ষীগণের এজেহার 
প্রভৃতিতে এই সকল কথা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

১৬। যখন আমি নিদ্রিত হই, তখন সাহেবদের জীবন রক্ষ। 
বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই হয় নাই। আমার মতের বিরুদ্ধে 
যে, থঙ্গাল জেনারেল কোন কার্যই করিবেন না, আমার এইরূপ 
বিশ্বীস ছিল।। অধিকত্ত, সাহেবদের যেন কোন বিপদ না ঘটে, 
তৎপক্ষে দি, রাখিবার ভার, রাজ্যের অন্যতর মন্ত্রী অঙ্গমিঙ্গতোর 
হস্তে দিয়াছিলাষ এবং তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত 
কর! হইয়াছিল। বিশেষতঃ, থঙগাল' জেনারেলের হুকুম মত কার্য 
_ কোনরূপেই না করিতে, প্রহরী দলের সর্দার কর্মচারী উসব্বাকে 
আমি তৎপৃর্ধে বিশেষযূপে বলিয়াছিলাম। এই সকল কারণে আমার 
মনে কোন সন্দেহই জন্মায় নাই। | 

১৭। আমার প্রতিবাদের বিরুদ্ধে ও আমার অজ্ঞাতসারে বৃদ্ধ 
| জেনারেল সাহেবদের মস্তক ছেদন ই আর তাহার 








রা “যৌনং লতি লুক্ষপমূ” দাঙগাদের মধো চির শ্রবাদ 1 টিকেব্্রজিৎ পরম হিলগুর 
সন্তান. এবং িক্ষ্াাহুসাে শিক্ষিত ও দীক্ষিত । 


_দ্লীল। ৩৫ 


পুর্বে বা পরে কোন কথা বা কার্য্যের দ্বারা কখনই সে বিষয়ে অন্থ- 
মোদন করি নাই। অতএব নরহত্যার সহাঁয়তাকারী-অপরাধী-_ 
আমি নহি। - 

১৮। পরদিন প্রাতঃকালে, থঙ্গাল জেনারেলের কুকার্য্যের কথাঃ 
আমি মহারাজাকে জানাইয়াছিলাম। কিন্তু থঙ্গাল সামান্য লোক 
নহেন-তিনি রাজ্যের বিশেষ প্রতিপত্তিশীলী মন্ত্রী ছিলেন। সে 
সময় মণিপুরে যে ভয়ানক বিভ্রাট বাধিয়! গিয়াছিল, তাহাতে মহারাজ। 
বা আমি থঙ্গালকে কোনরূপে শাস্তি দিতে সাহস করি নাই। 

১৯। সাহেবদের প্রীণনাশ করা উচিত-_-এমন ইচ্ছা! যে আমার 
কখনও হইয়ান্িল, তাহার কোন প্রমাণ, মোকদমার কাগজ পত্রে 
নাই। বিশেষ আদালত, কেবল অন্থ্মানের ই নির্ভর করিয়া, 
এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

২*। আমি এতৎসহ বানু ব্রজমোহন. সিংহ ও বাবু জানকীনাথ 
বসাকের প্রতিজ্ঞাপত্র (এফিডেবিট ) পাঠাইলাম। . তদ্দারা এবং 
মোকদ্ধমার অন্তান্ত কাগজ পত্রে ম্পই প্রতীত হইবে যে, মণিপুরে 
আমার সুবিচার হয় নাই এবং কোন আইনজ বিজ্ঞ ব্যক্তিও আমার 
পক্ষসমর্গনকারী ছিলেন না। রী 

২১। আদালত আমার প্রতি সুদীর্ঘ কৃট প্রশ্ন করিয়া তত্র সকল 
যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গণা 
করা উচিত নহে। 

২২। ইংরাজী তাবায় লিখিত যে বিবরণ আমি নন আদালতে 
দাখিল করিয়াছিলাম,. তাহার মধো কোন কথা আমার বিরুদ্ধে 
ব্যবহার কর] উচিত নহে। তাহ যেরূপে প্রস্তুত রাহ ভাহ। 
জানকী বাবুর প্রতিজ্ঞাপত্রে ( এফিডেবিটে ) প্রকাশ আছে): 


৩৬. মণিপুরের ইতিহাস। 


২৩। কাছাড় অথব। অন্তস্থান হইতে ভাল উকীল লইয়া যাইবার 
জন্য বা আইন ঘটিত পরামর্শ লইবার জন্ত আমাকে সময় দেওয়া উচিত 
ছিল। 

২৪। সাঙ্ষীগণের এজেহার যে ধরণে ভাষাস্তবিত ও লিখিত 
হইয়াছে, তাহাতে অনেক কথা (আমার বিরুদ্ধে) গুক্তররূপে 
» আন্তায় ভাবে দাড়াইয়াছে। একথাও জানকী বাবুর উডিহিও 

প্রকাশ আছে। | 

২৫। যদি আমার কোনক্বপ সুবিবেচনার ক্রটি হইয়া! থাকে, 
অথবা যদি আমার কোন কার্ধ্যে ভারত-গতর্ণমেক্টের প্রতি অসম্মান 
শ্রধিত হইয়া থাকে; তাহা হইলে আমি অবনত হইয়া সেই মহা" 
 মান্তা ভারত সাত্রাজ্জী ও সকাউন্দিল আপনার নিকট দয়! ও ক্ষমা 
ভিক্ষা করিতেছি। 

... আমি সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, উপযুণক্তি কারণে এবং 
এতৎসহ প্রেরিত আমার আপীল সন্ধে নিযুক্ত বারিষ্টারের যুদ্রিত 
হেতুবাদ-পজ ও বিগত ২৩শে মার্চ তারিখে ষ্টার শ্রিঘউড় আমাকে 
যে যথার্থই শীড়িত দেখিয়ছিলেন, তথিষয়ের প্রমাণ স্চক ( এই 
দরখাস্ত সহ সংযোজিত ) রিসেস শ্রিঘউডের তারের সংবাদটি দেখিয়া, 
আমার প্রতি প্রদত মৃত্যু-দ্াজা অনুগ্রহ পূর্বক সকাউন্দিল আপনি 

রছিত করিবেন । ০/58 

(যব কামনা করিব 
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[২৩] 
এফিডেবিট __২৫শে জ.লাই, ১৮৯১ সাল | 


তারতগতর্ণমেন্টের নিকট, মণিপুরের মহারাজ! কুলচন্্র সিংহ 
এবং টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের দরখাপ্ডের সহিত জানকী বাবু ও ব্রজ বাবুর 
প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠান হয়। এ গুলিতে বারিষ্টার মনোমোহন ধোষের 
হেতুবাদ ও সেনাপতি টিকেন্্রজিতের দরখাস্ত লিখিত অনেক কথার . 
প্রমাণ আছে। আমর! আবন্ঠকীয় কথা গুলি মাত্র দিলাম । 

বাবু জানকীনাথ বসাকের প্রতিজ্ঞা পত্র। ( এফিভেবিট। ) 
* আমি রূপটাদ বসাকের পুত্র-আমার নাম জানকীনাথ বসাক । 
আমি প্রতিজ্ঞা পূর্বক এই সকল কথা বলিতেছি। আমি ব্যবসাদার। 
যুবরাজের বিচারারস্তের ছুই দ্িন পরে, গভ্ণযেপ্ট-পক্ষে তদ্বিরকারী 
মেজর মেক্সওয়েল, বামাচরণ বাবু ও আমাকে (যুবরাজের * ইচ্ছা- 
মত ) যুবরাজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্ত, তাহার সহিত, ৩র! জুন 
১৮৯১ সাল বেলা ৯ টার মধ্যে -দেখা করিতে লিখেন । আমি ৯০০৪ 
টাকা লইয়া, যুবরাজের পক্ষে দাড়াইলাম। আমি উকীল নহি এবং 
কিরূপে ফৌজদারী মোকদষা চালাইতে হয়, তাহার কিছুই জানিনা । 
ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে জানি, কিন্তু ভাষাবোধ তাল নাই।, 
যণিপুরে ছুই বৎসর থাকায়, যনিপুরী ভাষা কতক শিখিয়াছি ] বাঙ্গালা 
আমার মাতৃতাা-_উদ্দুও জানি । 

সাত! সিংহের এজেহার আমি মন দিয়া শুনিয়াছিলাম। যাত্রা 
সিংহের কথা, পার্থ সিংহ নামে একজন পেন্দন-ভোগী পুলিস কর্শচার। 





* কুলচক্জ রাজ! হবার পর, টকেব্্রজিৎ যুধ্রাল ৮ 1: ঠারের , 
গভরূর্ষেটও তাহাকে যুবরাজ বলিয়াছেন। 2১828 


৩৮ মণিপুরের ইতিহাস । 


হিন্দস্থানীতে তর্জমা করিয়াছিল। আমার বেশ স্মরণ আছে যে, 
“যুবরাজ থঙ্গাল জেনারেলের সহিত সাঁহেবদিগকে হত্যার হুকুমের 
বিষয়ে কথারস্ত করিলে, থঙ্গ'লের উত্তরে যুবরাজ.কি বলিলেন, তাহা 
শুনিতে অপেক্ষ! না করিয়াই, সে চলিয়া গিয়াছিল”_ঠিক এই 
কথাই যাত্রা সিংহ বলিয়াছিল। বিশেষ আদালত, এ বিষয়ে “যুবরাজ 
কোন কথাই বলিলেন না” ইত্যাদি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
তাহা ঠিক নহে। পু 
আরুসিংহের অন্ত নাম উসর্বা। আমার বেশ ম্মরণ আছে যে, 
অন্ঠান্ত কথার সহিত সে এইরূপ বলিয়াছিল-_“যুবরাজ থঙ্গাল জেনা- 
রেলকে বলিলেন যে, সাহেবদ্িগকে কোন ক্রমেই বঞ্ধ করা হইবে 
না” ইত্যাদি । | 
মণিপুরী সাক্ষীরা যাহা জানিত, তাহা ছুই তিন মিনিট, কখনও বা 
আরও অবিকক্ষণ ধরিয়া বলিবার পর, পার্থসিংহ মণিপুরী কথার ভাব 
উর্দতে বলিত ; এবং সরকার পক্ষের তদ্ধিরকারী মেজর মেক্স ওয়েল, 
তাহা পুনরায় ইংরাজীতে তর্জমা করিয়া আদালতকে বুঝাইতেন। 
মণিপুর-বিশেষ-আদালতে এইরূপে সাক্ষীর এজেহার লওয়া হইয়াছিল। 
উহাতে সময়ে সময়ে বড় গোলযোগ হইয়্াছিল। পার্থসিংহের 
তঞ্জম| যে ঠিক হইতেছে না, একথা আমি অনেকবার আদালতকে 
জানাইয়াছিলাম এবং বিচারকদের মধ্যে একজন ( মেজর রিজ ওয়ে ) 
অনেকবার তাহার ভুল ধরিয়াছিলেন। 
যুবরাজের সকল কথা শুনিয়া, তাহার স্থুল স্কুল বিষয় দিয়া আমি 
তাহার পক্ষে,দরখাস্ত লিখি। তাহার দস্তখত হইয়া, আদালতে দাখিল 
হইবার পর আদালতের সভাপতি (প্রেসিডেন্ট ) বলিলেন যে, আমার 
“ইংরাক্ধী- লেখায় ভুল আছে, অতএব দরখাস্তের ভাষা সংশোধন 


দলীল ৩৯ 


করা উচিত-_কেনন। সেখানিকে ছাপাইতে হইবে ।” দরখান্তধানি 
স্থানে স্থানে পরিবর্তিত করিয়া দাখিলের ছুই দিন পরে? আদালতের 
সভাপতি আমাকে ফেরত দেন এবং তাহ1 সংশোধনের পক্ষে কাপ্তেন 
ডিউমাউলিনের উপদেশ ও সাহাষ্য লইতে বলেন। ম্ণিপুর রাঁজ- 
কুমারগণের স্বার্থবিরোধী পাইওনিয়ার ও অন্ঠান্ভ ইংরাজী কাগজের 
বিশেষ সংবাদদাতারূপে, এই কাণ্তেন সাহেব আদালতে হি 
থাকিতেন। 

দরখাস্ত তদনুসারে পরিবরি হইবার পর, আমি তাহা নকল 
করিয়া, যুবরাজের সহি করাইয়া লইলাম। আমাকে বুঝাইয়। দেওয়ায় 
এখন জানিতেছি যে, আসল দরখাস্তের এমন কয়েকটি পরিবর্তন 
হইয়াছে, যাহার মর্খানথসারে যুবরাজ যাহা বলেন নাই বা বলিতে 
ইচ্ছা করেন নাই, তাহা বলিয়াছেন বা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন 
বলিয়া বুঝাইতেছে। পরিবর্তনে যে অর্থ বিপরীত হইতেছে তাহা 
আমি তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই এবং যুবরাজও জানিতে পাবেন 
নাই। যুল দরখাস্তখানি, আদালতেত্ব প্রেসিডেন্ট কাণ্ডেন সেন্ট জন 
মিচেল ও কাণ্ডেন ডিউমাউলিনের, হস্তাক্ষরে পরিবর্তন সহ, আমি 
১৯শে লাই তারিখে, কলিকাতা আসিয়াই কাউন্দিল (ব্যারিষ্টার 
শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষকে ) দিয্লাছিলাম, এখন এতৎসহ পাঠ 
ইতেছি। মহারাজ কুলচন্দ্র এবং যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ কেহই কিছু- 
মাত্রও ইংরাজী জানেন না। * * আমি মহারাজ কুলচন্ত্রের দরথান্তের 


* জানকী বাবুর কলিকাতায় আগমনের পর, ৰারিষ্টার ঘোষজা মহাশয় বুঝাইয়! 
দেওয়াতে জানকী বাঝু নিজের ভূগ দেখিতে পাইয়াছেন--জনুমান হয়। মুল দরখান্তে 
উত্তমত পরিবর্তন হেতু, যে যে স্থলে জর্থ বিপরীত হইয়াছে, তাহার বিবরণ জানকী বাষু 

.দিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালান্তে দে সকল কখ। বুৰ।ন, অসাধ্য। | 


8০. মণিপুরের ইতিহাস! 


যে খসড়া করিয়াছিলাম, তাহারও অনেক: স্থলে উক্ত কাণ্তেন 
ডিউমাউলিন পরিবর্তন করিয়া দির্াছিলেন। 

অগ্ঠ ২৫শে জুলাই, ১৮৯১ সীল, 

আমার সমক্ষে উক্তমত (স্বাক্ষর ) 


দিনা জিন মোহর । প্রীজানকীনাথ বসাক । 
কক্‌রেল এ+ স্মিথ, 
নোটাৰি; পবলিক। 


[২৪ ] রি 
বারু ্রযোহন সিংহের প্রতিজ্ঞাপত্র ( এফিডেবিট ) 

_..(ইহাও লাটসাহেবের নিকর্ট পাঠান হইয়াছিল । ) 

মণিপুর বাজ্যান্তর্গত, নিজপুরের অধিবাসী, নদেরটাদ সিংহের পুক্র, 
ব্রজমোহন সিংহ, শপথ পুর্ববক এইরূপ বলিলেন। 
১ আমি মণিপুরের যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ সিংহের খাসকণ্মচারী 
(প্রাইভেট সেক্রেটারী ) ছিলাম । 
_ খ। যুবরাজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্ কাছাড় হইতে উকীল 
আনিবার সময় প্রার্থনায়, আমি মণিপুরী ভাষার এক দরখাস্ত লিখি । 
তাহা যুবরাজ স্বাক্ষর করিয়া, মণিপুরের বিশেষ আদালতে (চক্র 
সিংহের ঘার1) দাখিল করেন। আদালত সে দরখাস্ত অগ্রাহ করিয়া 
ও ফেরত দিয়া বলেন ষে, “মণিপুরে যদি কাহাকে পাওয়া যায়, তবে 
ভিহাত 6? নিযুক্ত কর” 1. রা 

৩ করে পালিত কে বিভাবী কার করিল এবং 
পুলিস কর্মচারী : লেম্্রসিংই যে বুধগীঝকে-হ্রেক্ডার : করিয়াছিল, 





দলীল । ৪১ 


তাহাদের পরামর্শমতে বাবু জানকী নাথ বসাক ও বাষাচরণ মুখো- 
পাধ্যায়কে নিযুক্ত করিতে উপদেশ দিই। এই ছুই জন বাঙ্গালী 
ভিন্ন, এই কার্ধ্যার্থে অন্য কোন ইংরাজীতে অভিজ্ঞ লোক সে সময়ে 
মণিপুরে পাওয়া যায় নাই। 

_৪। যে পার্থসিংহ দ্বিভাষীর কার্য করিয়াছিল, সে. ইতিপূর্বে 
যুবরাজের নিকট (তাহার সেনাপতি থাকার আমলে ) : সৈম্ঠগণের 
কাওয়াজ-শিক্ষক ছিল। তৎপরে সে কার্য্য ছাড়িয়া, যুবরাজের বৈমা- 
্রেয় ভ্রাতা ও পরম শক্র পাককাসিংহের অধীনে চাকরীতে নিযুক্ত হয়। 

(স্বাক্ষর ) ভ্ীব্রজমোহন সিংহ। 
(“ব্রজমোহন »সিংহ মণিপুরী ভাষায় উপরের যে সকল কথ! 
বলেন, মনিপুরের অধিবাসী এখন কলিকাতা-প্রবাসী, মেজর গোলাপ 
সিংহ তাহা হিন্দিতে এবং হিন্দি হইতে আমি ইংরাজীতে ঠিক তর্জ্ম। 
করিয়াছি” ইত্যাদি আইনান্থযায়ী বিবরণ কক্রেল সাহেব এই স্থলে 
দিয়াছেন । | 
€(স্বাঃ), 
কক্‌রেল, এ, স্মিথ, 
নোটারি, পব লিক, যোহর 
কলিকাতা । 


[২৫ এ পু, 
পত্াংশ-_২৫শে মার্চ । ১৮৯১ সাল। 
মণিপুরের রাজ-অছি কুলচন্ত্র সিংহ হইতে _ 
: মহারাপীর প্রতিনিধি (ভাইসরয়কে )। 
তখন আমার করমর্দন করিয়া, তিনি বলিলেন যে, সেই দিনই 


৪২ মণিপুরের ইতিহাস। 


বেলা দ্বিপ্রহরের সময়, তিনি একটি রেসিডেন্দিতে দরবার করিবেন 
এবং গভর্ণর-জেনারেল যে সকল সংবাদ পাঠাইয়াছেন, সে সমুদয় সেই 
খানে ব্যক্ত করিবেন। সকল ভ্রাতার সহিত একত্রে, ১২ টার সময় 
সেই দরবারে আমাকে উপস্থিত হইতে তিনি বলিলেন। * * * 

ক্ষত্র মণিপুর রাজ্যটিকে গতর্ণষেণ্ট এতাবৎকাল মিত্রভাবে রক্ষা 
করিয়া আসিতেছিলেন। বর্তমান ক্ষেত্রে নির্বন্ধতাঁতিশয় সহকারে 
বারম্বার অনুরোধ করা সত্বেও, চিফ-কমিশনার সাহেব কেন যে সেই 
চির-বন্ধুত্বভাব ভঙ্গ করিয়া তেমন অন্ঠায় ও নির্দয় ব্যবহার করিলেন, 
তাহ আমি বুঝিতে পারি না। তিনি যে মহামান্য গতর্ণর-জেনারেলের 
পরিচালনাধীনে এইরূপ করিয়াছেন, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে 
পাবি না।” | 


[২৬ ] 
পত্রাংশ--নং ৩ এম, ৩১শে মার্চ, ১৮৯১ সাল। 
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কলেট হইতে-_গভর্ণমেণ্টকে । 


“এ প্রদ্দেশবাসীদের সর্বববাদী-সম্মত ধারণা ছিল ধে,"চিফ-কমি- 
শনার যে রক্ষক দল সমতিব্যাহারে লইয়া! গিয়াছিলেন, তাহা বিপুল 
বলসম্পন্ন ও সর্ধবপরাভবকারী। সুতরাং তেমন ভয়ানক ছুর্দৈব যে 
ঘটিবে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। অনুমান হয় যে, ৪০৮ জন গুর্থা, 
$ মণিপুর রেসিডেন্সির ) স্থায়ী ১০০ গুর্থা সৈম্ঠের সহিত যোগ দিলে 
এবং সিলচর হইতে মণিপুরাঁভিমুখী আরও ২০০ গুর্থ| তাহাদের পৃষ্ঠ- 
পোষক হইলে, অসস্তষ্টচিত্ত ও বিরুদ্ধাচারী সকলকেই সম্ত্রসিত করা 
ফাইতে পারে ।.,কুর্ণেল..স্বীনে একজন .বহুদশর্খ কর্মচারী ।. : তিনি 


দলীল.। ৪৩ 


অনেক যুদ্ধ ব্যাপার দেখিয়াছেন এবং আসামেই তাহার জীবন 
কাটাইয়াছেন। ' চিফ-কমিশনার যে কার্য্যের জন্য যাইতেছেন, তাহা 
তিনি জানিতেন-__কেননা, আমি তাহাকে সকল কথা বিশ্বস্ত তাবে 
লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সে কার্য্যের জন্ত যে নিতান্ত অল্প সংখ্যক রক্ষক- 
সন! লইয়! যাওয়া হইতেছে, ইঙ্গিতেও তিনি এমন কথা আমাকে 
বলেন নাই।” 


[২৭ ] 
পক্রাংশ-_নং ১১ ৪ঠা। এপ্রেল, ১৮৯১ সাল। 


মণিপুর পলিটিকেল রেসিডেন্সির প্রধান কেরাণী বাবু 
রসিকলাল কু হইতে-_-আসামের চিফ-কমিশনারকে | 


(রসিক বাবু ১২ই মে, ১৮৯১ তারিখে, যে বিবরণ পত্র দিয়াছেন-_ 
তাহাতে তিনি বলেন যে সেনাপতি সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া- 
ছেন, তাহা সেনাপতি নিজে বলিয়া দিয়াছিলেন। ইহা। এবং তাহার 
পঞ্রের নিয়াংশ গভর্ণমেন্ট দলীল স্বরূপ গণ্য করিয়াছেন। )***** 

সেনাপতির বিষয়--তাহার কথা এই যে, বরাবরই তিনি প্রধান 
শক্তির (অর্থাৎ ইংরাজের ) মতান্ুুবর্ভী আছেন। বহুদিন যাবৎ যে 
সকল মনোছুঃখ তিনি তোগ করিতেছেন, গভর্ণমেপ্ট যদি অনুগ্রহ 
পূর্বক সে সমুদায়ের প্রতি কর্ণপাত করেন, তাহা হইলে এখনও তিনি 
আয্ম-সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক আছেন। ইংরাজ সাহসী জাতি-তাহারা 
শ্বভাবতঃই সাহসের আদর ও সম্মান করিতে চাহেন, অতএব তাহাকে 
শাস্তি না দিয়া, তাহার সৎসাহস সম্বন্ধে স্ুবিবেচনা! করিলে, তিনি 
অধীনতা শ্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। সেনাপত্তি এ কথা 


৪৪ মণিপুরের ইতিহান। 


ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি বিখ্যাত বক্রবাহন-বংশ-স্ভৃত ক্ষত্রিয় সম্তান। 
তিনি কেবল আত্মরক্ষার্থই যুদ্ধপ্রিয় জাতির নিতাস্ত কর্তব্য কার্য্যই 
করিয়াছেন। তথাচ যদ্দি গভর্ণমেপ্ট তাহাকে ধ্বংস করাই আবশ্তক 
বোধ করেন, তাহা হইলে তাহার অনিত্য জীবনের জন্য তিনি কিছু 
মাত্রও ভীত নহেন। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত গভর্ণমেপ্ট একটি ক্ষুদ্র 
অধীন ও নিতান্ত অসমকক্ষ রাজ্যকে নষ্ট করিলে, গতর্ণমেণ্টেরই 
অপযশ হইবে। 


[২৮ এ 
_ তারের সংবাদ--২৫২ এম, ৮ষই মে, ১৮৯১ সাল। 
আসামের চিফ-কমিশনার হইতে-_গভর্ণমেণ্টকে | 


(পূর্ব চিফ-কমিশনার কুইপ্টন সাহেব যণিপুরে ২৪শে মার্চ 
তারিখে দ্বেহত্যাগ করিয়াছেন-_-এখন নূতন লোক এপদে বাহাল 
হইয়াছেন । ) 

“আপনার ৬ই যে তারিখের ৯০৫ নং পক্র পাইয়াছি। তছুত্তরে 
গর্ভনদাহেবর নিকট হইতে. (৭ই মে তারিখের ).যে পঞ্জ প্রাইয়াছি 
তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি! দিলাম-_““আপনার ২৫* এম পাই- 
য়াছি। পরামর্শ ধার্ধ্য হয় যে, দরবারে ভারত গতর্ণমেন্টের হুকুম 
জানান এবং সেনাপতিকে আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইবে । তিনি 
অস্বীকার করিলে, দরবারের মধ্যেই কষ্ণে্গ স্বীনে তাহাকে গ্রেপ্তার 
করিবেন। প্রতিরোধের আশঙ্কা নিবারণার্থ, রেসিভেন্পির চারিদিকে, 
সৈন্তগণকে সুসজ্জিত ও প্রস্তত করিয়া পাখা হইয়াছিল 1. (মিঃ 
কুইস্টন কর্তৃক গ্রে প্রেরিত হইয়া তিনি আসিয়া! পৌছিবার পুর্ষে ) 
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আমি মিঃ গ্রিমউডকে সেনাপতির নির্বাসনের কথা সর্ব প্রথমে জ্ঞাত 
করিয়। জিজ্ঞাস। করি “যাহাতে তিনি গ্রেপ্তার নিবারণার্থে বল প্রদর্শন 
করিবার সুবিধা না পান, অথচ তাহাকে হস্তগত করা যায়, তাহার 
প্রকুষ্ট উপায় কি?” গ্রিমউড বলিলেন যে “সেনাপতি নিজে যতদুর 
পাধ্য প্রতিরোধ করিবেন।” উল্লিখিতর্ূপে, ছুইদিক বজায় রাখিয়। 
গ্রেপ্তার করিবার কোন উপায়ই গ্রিমউভ স্থির করিতে পারেন নাই। 
সেনপতির অনুচরদের সংখ্যা কত, অথবা সাধারণ লোকের আমা- 
দের বিরুদ্ধে অভ্যুখিত হইবার কোন সম্ভাবনা আছে, এমন কথা 
গ্রিমউড বলেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভয় ও মৈত্রতার দ্বারা রাজ-অছিকে 
বাধ্য করিরা, তীহার্রই দ্বারা সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করাইতে পারেন 
কিনা, আমি গ্রিমউডকে জিজ্ঞাস। করায়, তিনি বলিলেন--“না” | 
অন্যান্য বিষয় তত আবগ্তকীয় নহে। ৬ইমার্চ তারিখে গোলাঘাটে 
মণিপুর যাক্জার উদ্দেশে, কর্ণেল স্বীনেকে বলা.হইয়াছিল। ৪ঠা 
তারিখের ইংলিসম্যান সংবাদ পত্র আমি এ পর্য্যস্ত দেখি নাই |” 


[২৯] 
রিপোর্ট (*কিয়দংশ ) তারিখ বিহীন--১৬ই মে, ১৮৯১ সালে প্রাপ্ত । 
_লেফটেনাণ্ট পি, আর, গর্ডন হইতে-_ 
আসাম চিফকমিসনারকে। 

“আমাদের তর্কবিতর্ক শষ হইল। চিফকমিসনারকে আমি 
নিক্নলিখিত তারের সংবাদ পাঠাইলাম। তাহাতে পলিটিকেল 
এজেন্টের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল.। 4 
৯। কালক্রমে তাহাকে মনিপুর কিযিতে দেওয়া হইবে, 


৪৬. মণিপুরের ইতিহাঁস। 


এইরূপ অঙ্গীকার সেনাপতির নিকট করিলে, তাহাকে নির্বাসিত 
করা যাইতে পারে । 

২। দোলরাই-হাঁমজাব1 ও জিল্লাসিংহ এই ছুইজন রাজকুমারকে 
দেশান্তরিত করার প্রয়োজন নাই । 

৩। পাক্কা-সেন! ও ভূতপূর্ব্ব মহারাজের দলস্থ অন্যান্য রাজকুমার- 
দিগকে, কোন মতেই মণিপুরে ফিরিতে দেওয়া! উচিত নহে। মিঃ 
শ্রিমউড এ তার-সংবাদ-লিপি নিজে দেখিয়া অনুমোদন করিলেন । * * 

_ আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম যে, মিঃ গ্রিমউডকে আনাইয়া তিনি 
যাহা বলেন, তাহা চিফকমিসনারের নিজে শুনা উচিত | মিঃ কুইণ্টন 
তাহাই করিলেন এবং ২১ শে তারিখে, সেঙ্গমাই গ্রামে মিঃ গ্রিমউড 
আমাদের নিকট আসিয়া! পৌছিলেন। আসিবামাত্রই, তিনি চিফ- 
কমিসনারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন--উভয়ে বুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ 
হইল। কি স্থির হইল আমি জানি না, কিন্ত আমার বোধ হয় যে. 
চিফকমিসনার সকল কথ বুঝাইয়া বলিয়া! থাঁকিবেন। এইরূপ 
সাক্ষাৎ শেষ হইবার পর মিঃ কুইণ্টন, কর্ণেল স্বীনে, মিঃ গ্রিমউড 
এবং কমিসনারের আসিষ্টান্ট সেক্রেটারি মিঃ কমিনন্ন, একত্রে 
পরামর্শ করিতে লাগিলেন । এই যন্ত্রণায় আমি উপস্থিত ছিলাম না। 
প্রায় আধঘপ্টা পরামর্শের পর মিঃ গ্রিমউড দল ছাড়িয়া বেড়াইতে 
বেড়াইতে কতকদূর গিয়া পড়িলেন--ইহ। আমি দেখিলাম । তাহার 
ভাবভঙ্গীতে বোধ হইল যে, তিনি বিরক্ত হইয়াছেন। আমি এই 
ভাবে মিঃ গ্রিমউডকে দেখিবার অনতিবিলম্ষেই চিফকমিসনার 
আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, পরদিন দরবারে সেনাপতিকে 
গ্রেপ্তার কর! হইবে ; এবং গ্রেপ্তারের পরই ( অপরাহ্ে) আমাকে 
একাকী মণিপুর হইতে তাহাকে লইয়া সেঙ্গমাই আসিতে হইবে । 
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ইহ! হইতেই আমি সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, পূর্বে্লিখিত মন্ত্রণায় ধার্যা 
হইয়াছিল যে পরদিন দরবারে সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করা হইবে । 
আমার লেখা উচিত যে, এরন্নপ মতলবের কথা আমি আজি এই 
প্রথম শুনিয়াছিলাম |” 


[৬০] 
'তাব-সংবাদ--২৮শে মে, ১৮৯১ সাল। 
মহারাণীর প্রতিনিধি ( ভাইসরয় ) ( সিমলা ) 
হইতে-দ-সেক্রেটারী অফ ছ্টেটকে ( লগ্ডন )। 


“মণিপুর শাস্তির বিষয়--“ব্রিটিশ রাজন্ব স্বরূপে ও নিরাপদে 
রক্ষ। করিবার জগ্ত এই কথা যাবতীয় দেশীয় রাজোর প্রন্জা সকলকে 
স্পষ্টরূপে বুঝাইয়। দেওয়া নিতান্ত উচিত ও আবশ্ঠক যে, সেই রাজোর 
যেকোন কর্তূপক্ষের ভুকুমানুপারেই হউক ন| কেন, যদি তাহারা 
ব্রিটিশ কর্মমচারীদিগকে হত্য| ব। হত্যার সহায়ত। করে, তবে তাহাদের 
প্রাণদণ্ড হইবে। ইহা স্পষ্টই বিধান করা৷ হইয়াছে যে, যাহাতে 
ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের প্রাণদণ্ড হইবে, এরূপ মোকদ্দমার চত়ান্ত 
বিচার করিবার অধিকার কোন প্রেণীয় রাজ্যেরই নাই। আমি 
বিবেচনা করি যে এই অকাট্য মতটি সর্ববতোভাবে বজায় রাখ! অন্তি 
আবশ্যক |” 


সং রি সং কক র্ 


৪৮ মণিপুরের ইতিহাস। 


[ ৩১ ] 
আাঁর-সংবাদ--৩রা জুন, ১৮৯১ সাল। 
সেক্রেটারী অফ স্টেট, ( লগুন ) হইতে__ 
রাজ-প্রতিনিধিকে ( সিল! )। 

“আপনার ২৮শে মের তার-সংবাদ অনুসারে, মণিপুর-শাস্তির 

বিষয়ে আপনার মতেই আমার মত ।” 
[ ৩২] 
তার-সংবাদ নং ২৭ এন-ই, ৫ই জুন, ১৮৯১ সাঁল। 
রাজ-প্রতিনিধি ( সিমল! ) হইতে-্টেট- 
সেক্রেটারীকে ( ল্ন )। 

[শ্বীয় মত সমর্থনার্থ তাইসরয়-__লর্ড ল্যান্সডাউন বাহাছুর যে সকল 
পত্রাংশ প্রভৃতির নকল দিয়াছেন, সে সমস্তই আমরা দলীলের অস্ত 
ভূক্ত করিয়াছি, এতএব এই পত্রের দফায় দফায়, আমর! তাহার 
সংখ্যা মাত্র উল্লেখ করিলাম । পাঠক মিলাইয়৷ দেখিবেন। ] 

“মণিপুর সন্বন্ধে। এই সকল বিষয়ে, আমর! আপনার বিশেষ 
মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি । | 

১ম। অধীনস্থ দেশীয় রাজ্যসমূহে, উত্তরাধিকারিত্ব রর করা 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কর্তব্য এবং সে পক্ষে গতর্ণমে্টের সম্পূর্ণ অধিকার 
আছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট মঞ্জর না করিলে কোন দেশীয় রাজ্য, 
কেহই উত্তরাধিকারী সুত্রে, রাজা হইতে পাসে না ইহা ল্াবাদী- 
সন্মত এবং সর্বত্র অন্ষ্ঠিত। : 

২্য়। অধীনস্থ রাজ্যসমূহের মধ্যে মণিপুর একটি। আমরা যণি- 
পুরকে বর্দা হইতে স্বাধীন করিয়াছি । আয়রা মণিপুরের উত্তরা" 
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ধিকারিত্ব মঞ্জর করিয়াছি এবং নানারপে প্রভূত্ব দেখাইয়াছি। মণি- 
পুরের রাজপরিবার বারম্বার আমাদের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। 
ৃষ্টান্ত--১৮৭৪ সালে মহারাজা ( তাইসরয়কে ) রাজপ্রতিনিধিকে নজর 
দিয়াছিলেন এবং খেলাত পাইয়াছিলেন। আবার ভূতপূর্ধ মহারাজ 
( শূরচন্দ্র), যিনি এখন কলিকাতায় আছেন, তাহার পিতার ইচ্ছা- 
ক্রমে এবং তদীয় জীবদ্দশীতেই উত্তরাধিকারী বলিয়া, আমাদের কর্তৃক 
স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এইক্ল্‌প আবার ভূতপূ্বব রান্দার অনুরোধে, 
বর্তমান যুবরাজ কুলচন্দ্রকে তাহার উত্তরাধিকারী বলিয়া আমরা 
গণ্য করিয়াছিলাম। স্দ্ধ ভূতপূর্ধ মহারাজ নহেন-বিদ্রোহের 
পরে, রাঁজ-অছি* কুলচন্দ্র এবং সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎও মণিপুর 
রাজ্যের অধীনতার কথা স্বীকার করিয়াছেন । 


(দলীল ১২২৫।২৭) 
ওয়। আমাদের মঞ্জরী-প্রাপ্ত দেশীয় রাজাগণ নিতান্ত কুশাসন 


না করিলে, তাহাদিগের পোষকতা৷ করা এবং তাহাদের রাজশক্তির 
বিরুদ্ধে অবৈধ বিদ্রোহের দমন করা আমাদের কর্তব্য এবং এরূপ 
করিবার অধিকার আমাদের আছে। তদন্সারে আমর! মণিপুরাধি- 
পতিগণের, পৃষ্ঠপৌধকতা কয়েকবার করিয়াছি এবং তাহাদের 
্রতৃত্বের বিরুদ্ধাচারী বিদ্রোহীগণকে শান্তি দিয়াছি। (দলীল ৫1১২) 

চর্থ। ১৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, মহারাজার বিরুদ্ধে যে 
অভ্যুথান হইয়াছিল, তাহা অবৈধ বিদ্রোহ বটে এবং আমরা তাহা 
বলপূর্ববক নিবারণ ও দমন করিলে; এবং বিদ্রোহীদিগকে শাস্তি 
দিলে স্তায়-সঙ্গত কার্য্যই করা হইত। মহারাজা সিংহাসনাধিকার 
ত্যাগ না করিলে এবং সে বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় না জানিয়া, 
প্রিমউড কথক্চিৎ ব্যস্ততার সহিত তাহাতে সন্মত না হইলে, আমর! 


৫০ মণিপুরের ইতিহাস | 


উল্লিখিত মতই কাধ্য করিতাম। চিফকমিশনার গ্রিমউডকে. 
কোহিম। হইতে সশস্ত্র সাহায্য প্রদান, করিতে চা হিয়াছিলেন। 
( দলীল ৬।৯।১০।১৫ ) 
€ম। খন মহারাজা রাজপদ-পরিত্যাগের কথ! প্রত্যাখ্যান করিতে 
চাহিয়াছিলেন, তখন নামর! তাহাকে পুনঃস্থাপিত ও মণিপুর রাজে। 
তাহার প্রভূত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দ্রিতে চাহিয়াছিলাষ। কিন্তু 
কুইণ্টন পত্রদ্বার! ও মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত রাজপ্রতিনিধির নিকট তদ্বিরুদ্ধ 
বিশেষ আগ্রহের সহিত মৌখিক আপত্তি করায়, আমরা ক্ষান্ত হইয়া 
ছিলাম। গ্রিমউডও মহারাজের পুনঃস্থাপুন বিরোধী ছিলেন । 
€দলীল ১৩।১৬।১৭ ) 
৬ষ্ঠ। তখাচ আমাদের মঞ্জরী-প্রাপ্ত একজন অধিপতির বিরুদ্ধ 
যেকোন রাজবিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইবে-_যড়যন্ত্রকারীর। 
যেকোন শান্তি পাইবে ন। এবং মণিপুরের রাজশক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে 
সেনাপতির হস্তগত হইবে-_ইহা আমাদের অসহা হইয়াছিল: 
সেনাপতি (টিকেন্দ্রজিৎ ) অতি কুম্বভাবের লোক এবং তিনি 
বিগত সেপ্টেম্বরমাসের রাজবিপ্লবের প্রকৃত নেত। ছিলেন । * * * * 
এই হেতু সেনাপতিকে মণিপুর রাজ্য হইতে স্থানান্তরিত রা আমর। 
উচিত বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম এবং কৃইণ্টন যখন কলিকাতায় 
আপিয়াছিলেন, তখন এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই। 
(দলীল ১০।১১/১৩) 
৭ম! সেনাপতির নির্বাসন যেরূপে কার্যে পরিণত করিতে 
হইবে, তাহা আমরা কুইণ্টনকে কিছুই বলি নাই। সেনাপতিকে বল 
প্রদর্শন করিবার সুবিধা না দিয়া তাহা কাধে পরিণত করিবার 
সছুপায় সম্বন্ধে, আমরা সাহার পরামর্শ চাহিয়াছিলাম। (দলীল ১৮) 


দলীল। ৫১ 


২১শে ফেব্রুয়ারির ৩৬০ই নং পত্রের লিখিত উপদেশ ভিন্ন, আমর* 
কুইপ্টনকে এবিষয়ে (পত্রে বা মৌখিক ) অন্য কিছুই বলি নাই। 
৮ম। কুইপ্টন যে তৎসময়েই গ্রিমউডের মত জানিতে চাহেন 
নাই, তাহার কারণ গুপ্তপ্রকাশের আশঙ্কা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
তার বা ভাক কাঁ্যালয় হইতে সংবাদ পাইবার বিশেষ চেষ্টা দরবার 
নিঃসন্দেহই করিত এবং পাইতেও পারিত। এজেন্দী সংক্রান্ত কোন 
কোন লোক দরবারকে গোপনে সকল কথা জানাইয়া দেয়, বলিয়া 
সন্দেহ হইয়া থাকে । কুইণ্টন্‌ নিশ্চয়ই তাহা জানিতেন। কুই্টন্‌ 
যে নিজের অভিপ্রায়, গ্রিমউডের নিকটেও সধত্রে সংগোপনে 
রাখিয়াছিলেন্ন বলিয়। কৃখিত হইয়াছে, তাহার কারণ এইরূপে বুঝিতে 
পারা যায়। (দলীল ১৯) 
৯ম। সুবিধা পাইলেই শ্রিমউডের সহিত পরামর্শ করিবার 
ইচ্ছা! যে কুইণ্টনের ছিল, তাহা একসপ্তাহ পুর্বে গর্ডনকে মণিপুর 
প্রেরণে প্রকাশ পায়। সে সময় গর্ডন, সেনাপতির নির্বাসনের কথা 
গ্রিমউডকে পরিঞ্ণাররূপে বলিয়াছিলেন এবং তাহার গ্রেপ্তারের ব্ষির 
পরামর্শ চাঁহিশ্বাছিলেন। গ্রিমউড কোন সুযুক্তিই দিতে পারেন 
নাই? সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিয়! গর্ডন ইটালী ভাষায় কুইপ্টনকে 
যেতার সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহ! গর্ডন দেখিয়াছিলেন এবঃ 
অনুমোদনও করিয়াছিলেন । 
১০ম। গর্ভন মণিপুর হইতে ফিরিবাঁর পর, কুইণ্টন, আমাদিগকে 
১৮ই মার্চ তারিখে তার সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। (দলীল ২০) 
ক রগ চে ক রঙ 48,748 
১১শ। আমরা জানিতাম নাকৃইণ্টনের, ১৮ই মার্চ তারিখের তা 
সংবাদ পড়িয়াও বুঝিতে পারি নাই--যে সেনাপতিকে ঠেপ্ডার করি- 


৫২. মণিপুরের ইতিহাস। 


“বার জন্য, তিনি রীতিমত দরবার (অর্থাৎ সাধারণ সভা) আহ্বান 
করিবার মতলব করিয়াছিলেন । সেই.সংবাদে, “রাজ-অছি ও দর- 
বারের” অর্থ “রাজ-অছিও তাহার পারিষদবর্গ” | দরবার কথাটি এই 
ভাবেই সচবাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

১২। সেনাপতিকে দরবারে (ব' প্রকাগ্ঠ সভায় ) গ্রেপ্তার করিবার 
যুক্তি, বোধ করি ২১ মার্চ তারিখে সেঙ্গমাইয়ে স্থির হয়, ( দলীল 
২৮২৯ ) এবং গর্ডনের ৭ই মে তারিখের তারের সংবাদ পাইবার পূর্বে 
কুইন্টন যে কি স্থির করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ঠিক জানিতাম না। 

১৩। গ্রিমউড, সেনাপতিকে স্থানাস্তরিত ও গ্রেপ্তার করার বিরোধী 
ছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । হ 

১৪। কুইপ্টনের প্রস্তাবিত কার্য্যপদ্ধতির দোষ গুণ বিচার সম্বন্ধে 
বক্তব্য এই যে, সেনাপতির নির্বাসন-আদেশ সহ আমাদের অন্ঠান্ঠ 
হুকুম, প্রকাশ্ট দরবারে ব্যক্ত করা, কোনরূপে অনিয়মিত বা অসঙ্গত 
হইত না। সহজ অবস্থায়, এইরূপ করাই উচিত ও সঙ্গত হইত। 
এক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করিবার সময় ও পদ্ধতির কথা কিছুই উঠিত না। 
কারণ যাহাকে নির্বাসন করিতে হইবে, সে গভর্ণমেন্টের হুকুম প্রকাশ 
হইবার সময় হইতেই, আপনাকে কুইণ্টনের অস্ুগ্রহাধীন বলিঘ্ধা মনে 
করিত। 

১৯৫। এইকপ হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ সম্তাধনা এত অল্প যে, 
দরবারে গ্রেপ্তার করিবার বিবরণ অধিক লিপিবদ্ধ হয় নাই। তথাচ 
এই কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতে পারে। সাঙিম্যানের অহ্বান অন্ু- 
সারে থেজের নায়ক উপস্থিত হইলে, সাঙিম্যান তাহাকে প্রকান্ত 

করবার গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। ইহা অতি অল্প দিনের ঘটন1। 
৯৮৭৯ সাঁলে, জেনারেল রবার্টস, আড়ম্বরের সহিত ( আফগানিস্থানে ) 


দলীল। ৫৩ 


বেলাহিসারে প্রবেশ করেন এবং প্রধান ব্যক্তিগণকে একক্রিত, 
করিবার জন্য একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এরূপ করিবার পর 
তিনি প্রধান মন্ত্রীদিগকে (আমাদের বিরুদ্ধাচারী বলিয়া সন্দেহ 
হওয়ায়) অবগত করেন যে, তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখা আবশ্তক 
হইতেছে । এ সকল স্থলে; তৎসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিরই মনে বিশ্বাস- 
ঘাতকতার কথ! আদে৷ উদয় হয় নাই। 

১৬শ। ইহা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত যে, মণিপুরের 
প্রস্তাবিত দরবারটি, সমকক্ষ্ধের মন্্রণাস্থল কিস্বা আতিথেয়তা 
প্রদর্শন বা আলাপ-আপ্যায়িতের স্থান নছে। 'বিসম্বাদিত উত্তরা- 
ধিকারিত্ব সম্থুন্ধে ব্রিটিশ গতর্ণমেষ্টের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য, 
সর্ধপ্রধান রাজশক্তির প্রতিনিধি কর্তৃক সেই মজলিস আহুত হইয়া- 
ছিল। সেই উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মহারাজ। এবং রাজ-অছি উভয়েই 
আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন ) অধিকস্ত পূর্বাপর প্রথা অনুসারে 
আমর! তাহ মীমাংসা করিবার অধিকারী এবং তীহারা আমাদের 
বিচারমত চলিতে বাধ্য। রাজ-অছি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
যে আমাদের মীমাংসা গুনিবার জন্য ভ্রাতাগণের সহিত তাহাকে 
দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে । (দলীল ২৫) সেই দরবার অনুষ্ঠানে 
কোনরূপ ছলনার ভাবই ছিল ন1। রাজ-অছির মত সেনাপতিও, 
তাহাতে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন। দরবারে রাজ-অছিকে মহা- 
বাঁজ। বলিয়া! স্বীকার কর! ও সেনাপতির প্রতি নির্বাসন-আজ্ঞ] প্রদান 
করা হইত। ইতিমধ্যে সাধারণ সত্যতার সহিত উতত্বের প্রতি 
ব্যবহার করা কুই্টনের পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছিল। সেনাপতিকে 
দেশাস্তরিত করা হইত বটে; কিন্তু সেই নির্বাসন দপ্ডাজ্ঞার মুখ্য 
কারণ কোন সামাজিক অপরাধ নহে-_রাজনৈতিক ছুবর্ঁবহার মাত্র । 
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, ১৭। সেনাপতিকে গভর্ণমেণ্টের আদেশের বিষয় পূর্ব্ব হইতে 
সতর্ক করিয়া দ্েওয়! এবং সহজে বশীভূত না হইলে, তাহাকে বলপূর্ববক 
গ্রেপ্তার করা হইবে, ইত্যাদি স্পষ্ট জানান কুইস্টনের উচিত ছিল্প-_- 
এইরূপই বলা, আর সেনাপতি ভয়ানক উগ্রস্বভাবের লোক এবং 
গোলযোগ বাধাইতে পারেন বলিয়া, তাহাকে বিশ্বেষ অনুগ্রহ দেখাইতে 
এবং অনর্থ ঘটাইবার আয়োজন করিবার বিশেষ সুবিধা তাহাকে দিতে 
কুইণ্টন বাধ্য ছিলেন-_-এরূপ বলাও, প্রন্কত প্রস্তাবে সমান কথা। 
সেনাপতি আমাদের হুকুম অমান্য না করিলে, তাহাকে বলপুর্ববক 
গ্রেপ্তার করিবার প্রয়োজনই হইত না। আমাদের যে প্রভৃত্বের কথা, 
পরে সেনাপতি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন (দলীল ২%) সেই সর্ব্ব- 
প্রধান রীঁজ-শক্তির বিরুদ্ধে, তিনি দুধিনীত তাবে বিদ্রোহী হইয়া 
টাডাইলেই কেবল, তাহাকে বলপূর্ববক গ্রেপ্তার করা হইত। 

১৮। দরবারের মধ্যে, কি জন্য কুইণ্টন গ্রেপ্তার করিতে চাহিয়1- 
ছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি। সম্ভবতঃ তিনি, আমাদের 
হুকুম যথারীতি প্রকাশ্ত ভাবে ব্যক্ত করিতে ও তদনুসাবে কার্ধ্য 
করিতে ইচ্ছুক দিলেন। কুইণ্টন যে বক্তৃতা করিতেন, তাহার 
(মণিপুরী ভাষায় ) অনুবাদ সাঙ্গ হইবার জন্য, দরবার বসিত্বে যে 
বিলম্ব হইয়াছিল, তাহাতে এরূপ ধারণারই সমর্থন করিতেছে । 
সাক্ষাভের জন্য গোপনে ডাঁকাইয়া, অপেক্ষাকৃত সহজে সেনাপতিকে 
গ্রেপ্তার করা যাইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা উচিত বলিয়া সম্ভবতঃ 
কুইপ্টনের মনে হয় নাই। সে ষাহা হউক, কুইণ্টনের কাঁর্য্যে কোন- 
রূপ বিশ্বাসঘাতকতার লেশ মাত্রও ছিল ন!। 

১৯। কুইণ্টন বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহিলে, তাহা কঠিন 
ছিল না । মিত্রভাবে কথাবার্তা দ্বারা, সেনাপতির মনের সকল সন্দেহ 
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দূর করিয়। তিনি বিশ্বস্ততাবে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, কুইণ্টন 
সাহাকে অনায়াসেই গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন। 

২০। প্রস্তাবিত দরবারটি যেকিরূপ ধরণের, তাহা ভালরূপে 
বুঝিতে না পারায় প্রথমতঃ বিশ্বাসঘাতকতা। বলিয়। মনে হইতে পাঁরে । 
কতকগুলি আন্কুষঙ্গিক ঘটনায় (যাহার ভ্ঞন্য কুইপ্টন দায়ী নহেন ) 
সেই ধারণা দ্বিতীয়তঃ আবার পরিবর্ধিত হয়। দৃষ্টাস্ত-খ্রিমউডের 
নিকট গভর্ণমে্টের আদেশ প্রেরিত হইবার পরেও তিনি এবং 
সিম্‌সন সেনাপতির সহিত শিকার করিতে গিয়াছিলেন। 

,২৯। আমি কুইণ্টনকে মুখে বলিয়া ও পত্র দ্বারা সতর্ক করিয়। 
দিয়াছিলাম, েন,ভিনি প্রচুর পরিমাণে সৈন্য সঙ্গে লইয়া যান। এই 
পর্যন্ত যে সকল কাগজ পত্র' পাইয়াছি, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, 
কুইন্টনের নিজের এবং আসামের ভার-প্রীপ্ত সামরিক কর্মচারীগণের 
মভে, ষে রক্ষক সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাই তাৎকালিক সঙ্গত ও সম্তা- 
বত প্রতিরোধকতা৷ নিবারণের পক্ষেঃ যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল । 
(দলীল ২৬) 

২২। পুর্ববোক্ত বিষয় গুলির সংক্ষিপ্ত মর্শ-_মণিপুরের বিসন্বাদিত 
উত্তরাধিকার স্বত্ব মীমাংসা করা আমাদের কর্তব্য ছিল। স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষগণের মতান্ুসারে, মহারাজাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার পরি- 
বর্তে যুবরাজকে মণিপুরাধিপতি বলিয়! স্বীকার করিতে আমরা 
মনস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেনাপতি অতি মন্দ ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির 
লোক, তিনিই মহারাজ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালিত করিয়াছিলেন । 
এজন্য আমরা ধার্য্য করিয়াছিলাম যে, তাহাকে রাজ্য-ছাঁড়ী করিতেই 
হইবে। আমরা তাহার নির্বাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুই স্থির কৰি 
নাই এবং কুই্টন যে তাহাকে দরবারের মধ্যে গ্রেপ্তার করিবার 
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সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাঁও আমরা জানিতাম না। কিন্তু আমাদের 
(বিবেচনার, ভারত গতর্ণমেপ্টের হুকুম ( সেনাপতির. নির্বাসন দণ্ডাজঞা 
সহ) প্রকাশ করিবার জন্য দরবারই উপযুক্ত স্থান। সেনাপতি 
আমাদের অধীনস্থ দেশীয় রাজ্যের প্রজা-তিনি আমাদের আজ্ঞ: 
শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য। তিনি তদন্ছুসারে আত্মসমর্পণ করিতে 
অস্বীকার করিলে, সেই দরবারে সেই সময়েই তাহাকে গ্রেণ্ডার করিবার 
কুইপ্টন যেরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহাতে ছিশ্বাস-ঘাতকতার 
আভাস মাত্রও আমর দেখিতে পাই না। ব্রক্ষক সম্বন্ধে কুইণ্টনকে 
আমরা এচুর সৈন্ঠ লইয়া যাইতে বলিয়াছিলাম ) এবং তিনি নিজে ও 
সমর বিভাগের স্থানীয় কর্মচারীরা যেরূপ আবশ্তক বোধ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাই সঙ্গে লইয়াছিলেন।” 





[ ৩৩ ] 
পত্র (গোপনীয় )-_-নং ৩৫--২৪শে জুলাই; ১৮৯১ সাল । 
লগুন, ইগ্ডিয়া আফিস হইতে-_মহা সম্মানিত, 
_. স্কাউন্সিল ভারত-বর্ষের গভর্ণর-জেনারেল্‌, 
বাহাছুরকে। | 
[ মণিপুর সম্বন্ধে, ভারভ গভর্ণমেন্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, 
-_মহাঁমান্। ম্হারাণীর (খাস বিলাতী ) গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক তাহার 
অন্থমোদন । ] 
4৯ আপনার গভর্ণষেক্টের, বিগত ৪ঠা মার্চের ৩৬ নং 
( গোপনীয়) পত্র আমি: বিশেষ - মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি। 
এবং তল্লিখিত বিষয় লইয়া পালিয়ামেন্টের (হাউস্‌ অফ. লর্ডস্‌ ও 
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হাউস্‌ অফ. কমন্স) উভয় বিভাগেই তর্ক-বিতর্ক ও বাদান্থবাদ 
হইয়াছে। মণিপুর ব্যাপারে আপনার কার্য সন্ধে, আমার মত 
প্রকাশ করিবার এখন উপযুক্ত সময় হইয়াছে। 

২। আপনার গভর্ণমেণ্ট €ঘ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন ও যে 
হুকুম দিয়াছেনন আপাততঃ আমি কেবল তাহারই আলোচনা 
করিব। আপনার সেই সকল আদেশ কার্ষ্যে পরিণত করিবার 
পক্ষে; স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও আপনার অধীনস্থ কর্মমচারীদের-_কার্যয- 
কার্ষ্য সন্বন্ধে_আপনি মণিপুরে যে অন্ুসন্ধীন সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
ছেন, তাহাদের মত ও তছৃপরি আপনার আদেশ ইত্যাদির বিবরণ 
না পাওয়া পর্যযত্ত-_আমি কোন অভিমত প্রকাশ করিতে পারি না। 

৩। বিগত ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বরের সকল ঘটনার পুনকুল্পেখ 
করা৷ অনাবশ্তক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ছুইজন কনিষ্ঠ 
,ভ্রাতার আকস্মিক অস্যুতথানে ভীত হইয়া রাজবাটা ছাড়িয়া মহারাজা 
পলায়ন করেন,_সেনাপতি প্রাসাদ ও অস্ত্রাগার প্রভৃতি অধিকার 
করিয়া, মহারাজের আক্রমণ-বিরুদ্ধে যে সমস্ত বক্ষার বন্দোবস্ত করেন, 
-মহারাজ। ভ্রাতাগণের সহিত বিরোধ করিতে নিজে অক্ষম ভাবেন 
এবং পলিটিকেল এজেপ্ট মিঃ গ্রিমউডের এবং তাহার মন্ত্রীগণের 
উপদেশের বিরুদ্ধে রাজ্যপদ ত্যাগ করিয়া, কোন তীর্থস্থানে যাইতে 
কৃতসঙ্কর্প হয়েন। 

৪। ইহাতে, ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজ (যিনি বিপ্লবের সময় 
অন্পস্থিত ছিলেন ) রাজ্যাধিকার করেন। ইংরাজ রাজত্বে পৌছিয়া, 
মহারাজ শুরচন্্র স্বীয় মত পরিবর্ডন করিলেন এবং একখানি আবেদন 
করিবার ইচ্ছ! প্রকাশ ও মণিপুর পুনরধিকার করিবার জন্য সাহাষ্য 
প্রার্থনা করিয়া, আসামের চিফ-কমিশনারকে তারের সংবাদ প্রেরণ 
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করিলেন। মিঃ কুইণ্টন তৎপুর্কেই, তারযোগে, সমস্ত সংবাদ 
আপনাকে অবগত করিয়াছিলেন ; এবং কেবল আপনার মঞ্জবির 
অপেক্ষা রাখিয়! তিনি ঘে, যুবরাজকে রাজ-অছি বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন, একথাও জানাইয়াছিলেন। তিনি ৯ই অক্টোবর তারিথে 
আপনাকে অনুরোধ করেন যে, মহারাজের আবেদন না পাওয়া 
পর্য্যন্ত, যেন যুবরাজের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোন হুকুম না দেওয়া হয় । 

৫। মহারাজের আবেদন নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি মিঃ কুই- 
টনের নিকট পাঠান হয় ; এবং পলিটিকেল এজেন্ট ও মিঃ কুইণ্টনের 
মন্তব্য সহ তাহা জানুয়ারির পুর্বে আপনার নিকট প্রদর্শিত হয় নাই। 
এ বিলম্বের জন্ত আপনার গভর্ণমেপ্ট দ্রারী নহেন৫ তথাচ ইহা! 
অতান্ত দুঃখের বিষয় যে, এইর্ূপে এবং পরে চিফ-কমিশনারের সহিত 
যুক্তি পরামর্শ জন্ত কালক্ষেপের ফলে, মণিপুর রাজ্যসংক্রান্ত যে নৃতন 
ব্যবস্থা! তৎকালে অল্প সময়ের জন্ স্বীকার করিয়া লওয়! গিয়াছিল, 
তাহা অবিবাদে ছয় মাস কাল চলিল। 

৬। ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে, মিঃ কুইগ্টন যে রিপোর্ট দেন, 
তাহাতে প্রধানতঃ কেবল মহারাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্বন্ধে 
কথা থাকে । তিনি, মিঃ গ্রমউডের মতান্ুসারে স্ুপারিস করেন যে, 
মহারাজকে পুনঃ স্থাপন করা কর্তব্য নহে-তাহার উত্তরাধিকারী 
বলিয়া যুবরাজকে স্বীকার করা গভর্ণমেণ্টের উচিত। রাজপ্রাসাদ 
আক্রমণ করা অন্তায় হইয়াছিল, এইরূপ অভিমত তিনি প্রকাশ 
করিয়াছেন? কিন্তু ইহ তিন্ন সেনাপতি বা বিদ্রোহের অন্ঠান্য নেতৃগণের 
আচরণ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্যই হার রিপোর্টে নাই। 

৭1 ২৪শে জানুয়ারি তারিখে, আপনি চিফ-কমিশনারকে যে 
পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে ব্যাপারের ধুল-কথাগুলির পুনরুল্লেখ ও 
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মিঃ গ্রিমউডের কার্ধ্য পদ্ধতির ক্রি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিরাছেন। 
“সনাপতির উদ্ধত ব্যবহারে আপনি পূর্ব হইতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। 
আপনি দ্বেখাইয়াছেন যে, সেনাপতির কার্য্যের জন্যই বিদ্রোহ 
সফল হইয়াছিল। এখন ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট মণিপুরের বর্তমান বন্দোবস্ত 
গন্থমোদন করিয়া যুববাঁজকে মণিপুরের মহারাজা বলিয়া স্বীকার 
পরিলে, রাজ্যের প্রকৃত শক্তি সেনাপতিরই হস্তে থাকিয়। যাইবে । 
আপনি বুঝাইয়। দ্রিয়াছিলেন যে, মণিপুরে শান্তি বক্ষ! বিষয়ে এখন 
গভর্ণমেপ্টের বিশেষ স্বার্থ থাকায় তীহারা সেখানে কোনরূপ বিশৃঙ্খ- 
পতা সহ করিতে পারেন না। ভূতপূর্ব মহারাজ যদি মণিপুরী 
প্রজাদের নিকট হইন্ধত সঙ্গত-মত পোবষকতা পান, তবে তাহাকেই 
পুনঃস্থাপিত করিতে, সে সয় আপনি ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু যাহাই 
পটুক, সেনাপতিকে মণিপুর রাজ্য ছাড়া করা কর্তৃব। বলিয়। কৃত- 
সন্ক্ন হইয়াছিলেন। এরূপ মত কার্যে পরিণত করিবার পুর্বে 
খার্পলি প্রস্তাবিত বিষয় সকলে চিফ-কমিশনারের অভিপ্রায় কি, 
*1হ। ত্বরায় জানিতে চাহিঘ়্াছিলেন। 

৮। মিঃ কুইণ্টন ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, তাহার মত প্রকাশ 
করিলেন যে, মহাঁরাজ। ছুর্ববল-প্রকূৃতি ও রাজ্যশাসনে অক্ষম ব্যক্তি; 
এএব ঠাহাকে কোনক্রমেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর কর্তৃবা নহে-_যুব- 
তাঞ্জকে মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে উচিতমত 
হদন্ত করিয়া, সেনাপতিকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। 
খাপনার সহিত মন্ত্রী সভায় সাক্ষাৎ ও যুক্তি করিবার পরেই তিনি 
-৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রে স্বীয় মত পুনরায় ব্যক্ত করিয়া 
'ছলেন। আপনিও ২১শে ফেব্রুয়ারির পত্রে; তীহাকে এ বিষয়ের 
শেষ উপদেশ দিয়াছিলৈন। 
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৯। আপনার সেই পত্রের তার এইরূপ ;_-“সেনাপতি তাঁহার 
জোষ্ঠত্রাতার প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকৃত। করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত 
শাস্তি ভোগ না করিয়া, যদি তিনি মণিপুরে থাকিতে পান, তবে 
প্রকৃত বাঁজশক্তি তীহারই হস্তগত থাকিয়া যাইবে ।” গভর্ণমেপ্ট 
সে প্রকার বন্দোবস্তে মত দিতে পারেন না; কেননা, তাহাতে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সুখ্যাতি হইবে না এবং মণিপুর রাজ্যের প্রজা- 
দের পক্ষেও ভাল হইবে না। মহারাজা কূর্ববলপ্রকৃতির লোক-_ 
তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্টিত না করিক্না, যুবরাজকে মহারাজ বলিয়। স্বীকার 
করিলে, মণিপুরের পক্ষে ভাল হইবে; অধিকন্তু তাহাতে ব্রিটিশ 
স্বার্থ সাধনের বিশেষ সুবিধা হইবে ।” আপনি মিঃ কুইণ্টনের এই 
যুক্তির অনুমোদন করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেনাপতিকে নির্বাসিত করি- 
বার বিষয়ে আপনার পূর্ধব সিদ্ধান্তেরও স্থিরতা রাখিয়াছিলেন। সেনা 
পতিকে কোথায় আবদ্ধ করিয়া! রাখা উচিত? যাহাতে তিনি বল 
প্রয়োগ ও প্রতিকুলতাচরণ করিতে না পারেন, অথচ তাহাকে দেশাস্ত- 
রিত করা হয়, এমন যুক্তি কি? ইত্যাদি বিষয়ের যুক্তিও আপনি 
চাহিয়াছিলেন। পরিশেষে আপনি চিফ-কমিশনারকে আদেশ 
দ্িয়াছিলেন যে, তিনি ষেন নিজে মণিপুরে গিয়া, গভর্ণমেন্টের মীমাংসার 
কথা, সেখানে ব্যক্ত করেন এবং কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণের আশঙ্কা 
ন! করিলেও যেন প্রচুর সৈন্য সঙ্গে লইয়া যান। 

১০। উত্ভর-পূর্বব সীমান্ত বিভাগের সামরিক কর্ণচারীর সহিত 
যুক্তি মতে, কুইণ্টন, গোলাঘাট হইতে ৪০০ রক্ষী সৈন্য লইয়া যাইবার 
যুক্তি স্থির করেন। কাছাড় হইতে আরও ২০* শত সৈন্য আনাইবার 
কথা ধার্য থাকে । কুইপ্টন ১৮ই মার্চ তাবিথে, আপনাকে তারযোগে 
সংবাদ দেন যে, তিনি পৌছিয়াই, বাজ-অছি ও দরবারকে তীহার 
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সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন; তাহাতে গতর্ণমেপ্টের অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিবেন; সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিয়া ২৫শে মার্চ তাব্রিখে 
লইয়া আসিবেন। আপনি ইতিপুর্ব্বেই ভূতপূর্বব মহারাজকে জানা- 
ইয়াছিলেন যে, যে সকল ব্যক্তি অতীত বিদ্রোহের জন্ঠ, সাক্ষাৎতাবে 
দায়ী ও দোষী হইয়াছেন, “তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া, যুবরাজকেই 
মহারাজা বলিয়া স্বীকার কর! কর্তব্য বলিয়া, আপনি সিদ্ধান্ত কবিয়া- 
ছেন। এখন কুইণ্টনের প্রস্তাবেও আপনি সম্মতি দিলেন 

১১। ভূতপূর্বব মহারাজকে বলপূর্ববক সিংহাসনচ্যুত করা হইবার 
পরে সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার' অধিকার গতর্ণমেণ্টের আছে কিন"? 
এরূপ কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের সাধারণ 
আশ্রিত বাজ্যসযূহের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মীমাংসা! করিবার সম্পূর্ণ 
অধিকার যে গতর্ণমেষ্টের আছে এবং তদন্ুুযায়ী কার্ধ্য করাও যে 
গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য, ইহ1 সর্বস্বীকার্ধয কথা। আবার এ কথা বিশেষ 
রূপেই মণিপুর সম্বন্ধে থাটে ; কেনন। আমাদের মধ্যস্থতা ও অনুগ্রহেই 
মণিপুরের অস্তিত্ব আজিও বিদ্যমান । ১৮৫১ সালে, “বর্তমান রাজার 
পোঁৰকতা করিতে এবং যে কেহ তাহাকে অধিকারচ্যুত করিবার 
চেষ্টা করিধে, তাহাকে শান্তি দিতে” গতর্ণমেপ্ট বিশেষরূপে বাকাদান 
করেন। এবং সেই সময়ের পূর্বে এবং তাহার পরেও--এমন কি 
মহারাজা শুরচন্দ্ের রাজত্ব কালেও-_গতর্ণমেপ্ট যে, প্রতিদবন্ধীদিগকে 
বলপূর্বক দমন করিয়াছেন, এবং বিদ্রোহী রাজকুমারদিগকে, ব্রিটিশ 
ভারতের মধ্যে মণিপুর হইতে নিরাপদ-জনক দূর স্থানে আবদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার দৃষ্টাত্তে মণিপুরের ইতিহাস পুর্ণ | 

৯২। বিগত সেপ্টেম্বর মাসে, বলপুর্বক মহারাজাকে ঘদি মণি- 
পুর সিংহাসনে, আপনার গতর্ণমেপ্ট পুনংস্থাপিত করিতেন, তাহা! 
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হইলে স্ায়ান্থমোদিত কার্য্যই করা হইত। তিনি ত্বরায় পলাইয়। ন' 
আসিলে, বোধ হয়, তাহাই হইত! তাহার পর অনেক বিলম্ব ঘটিয়।- 
ছিল; স্থানীয় (ইংরাজ ) কর্ধচারীবাও, রাঁজবিপ্লবের ফলাফল সম্বন্ধে 
কোন আলোচন। না করিয়া, তাহ। স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন : 
তথাচ আপনি যখন ভূতপূর্বব মহারাজার দরখাস্ত পাইলেন, তখন 
উত্তরাধিকার সন্বন্ধে মীমাংসা বিষয়ে প্রধান বাঁজশক্তির ক্ষমত] ও 
অধিকার 'বজায় রাখার পক্ষে আপনি ওদাসীন্য দেখাইলে, আমার 
মতে, উচিত কার্য করা হইত না। মণিপুরে উত্তরাধিকার সম্থন্থে 
যেরূপ জনশ্রুতি আছে এবং সেনাপতির . যেবূপ স্বভাব, তাহা 
কাহাকে শাস্তি ন৷ দিলে, বারশার সেইরূপ কিন্রাট ঘটিতে পারিত. 
অতএব সেই রাজে!র মঙ্গলের জন্য আপনার হস্তক্ষেপ কর। উচিত 
তো ছিলই, অধিকত্ত এই কয় বৎসর মধ্যে মণিপুরও তদধীনস্থ জান্ডি 
সকলের সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পূর্ববাপেক্ষা যেরূপ অধিকতর 
নৈকট্য সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তাহাতে সেখানে বিশৃঙ্খলত। ঘটিলে, এখন 
আব নিশ্চিন্ত থাক! কোনমতেই চলে না। অতএব ব্রিটিশ গতথ- 
মেন্টের স্বার্থ রক্ষার জন্যও আপনার হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন 
ছিল। সে পক্ষে তারতের অন্যান্য আশ্রিত রাজাদের স্বার্থবিবেচনাও 
সর্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ। কেননা, সেইরূপ গৃহবিবাদ জনিত 
বিদ্রোহ বিষয়ে আপনি উদাসীন থাকিলে, সকল রাজাই স্ব স্ব প্রভুতের 
স্থাধিত্ব বিষয়ে বড়ই সন্দিহান হইতেন! 

৯৩। হস্তক্ষেপ করিবার যুক্তি, আপনার গভর্ণমেপ্ট যে ঠিক 
করিয়াছিলেন, সেপক্ষে আমার সন্দেহ নাই। সেনাপতি যেরূপ 
উশৃখখলতা ও তয়ানক স্বভাবের জন্য বিখ্যাত, তাহাতে তাহাকে রাজ। 
হইতে নির্বাসিত না করিলে, তিনিই প্রকৃত ক্ষমতািকারী.থাকিতেন 
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এবং আপনার হস্তক্ষেপ করাঁতেও কোন ফল হইত না; অতএব * 
তাহাকে মণিপুর হইতে সরাইয়া, ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে 
আবদ্ধ রাখিবার সঞ্চল্ল যে আপনি করিয়াছিলেন, তাহ ভ্রমশূন্য 'ও 
যথার্থই রাজনীতির অন্থমোদিত। আমি আপনার এই কার্ম্যে বড়ই 
সন্তষ্ট হইয়াছি। | 

১৪। মহাঁরাঁজকে পুনঃস্থাপিত কর! বাঁ যুবরাজকে মহারাজ! বলির়। 
স্বীকার কর। উচিত-__ইহা মীমাংসা, করা (সেনাপতির নির্ববাসনের মত) 
সহজ কথা নয়। আপনার গভর্ণমেন্ট তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে 
প্রথমে ইচ্ছুক ছিলেন। তথ্বিরুদ্ধে চিফ-কমিশনার দৃরূপে বিস্তর 
প্রতিবাদ করায়, আপনি, সে মত ত/াগ করেন । কুইণ্টনের আপন্তি- 
গুলি আমি উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া! দেখিয়াছি; তদনুসারে 
আপনার গতর্ণমেপ্ট, মত পরিবর্তন করিয়া ভালই করিয়াছেন। 
১৮৫১ সালে, গতর্ণমেপ্ট ঘে কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তদন্সারে গভর্ণ- 
মেণ্টের কর্তব্য কেবল মহারাজ! চন্দ্রকীর্তি সিংহেতেই সীমাবদ্ধ নর 
বটে, কিন্ত মহারাজ শুরচন্দ্রের নিজের শাসন-কর্তৃত্ব-ক্ষমতা ও আমাদের 
উপদেশ মত চলার উপর সেই কর্তব্য অবশ্ঠই নির্ভর করিতেছে । 
আমি “সন্তুষ্ট হইয়াছি: যে, মহারাজা স্থির চিত্তে সম্পূর্ণরূপে সিংহাসন 
পরিতাগ করায় এবং আপনার উপদেশমত কার্ধা করিতে প্রস্তুত 
না থাকায়, আপনি তাহার সম্বন্ধীয় কর্তব্য হইতে একবারে নিষ্কৃতি 
পাইয়াছিলেন। কেবল শাস্তি ও সুশাসনের এ্রতি লক্ষা রাঁথতেই 
আপনি তখন বাধ্য ছিলেন। পক্ষান্তরে মহারাজা পূর্বা বিবর্ণ 
দৃষ্টে ও স্থানীয় (ইংরাজ) কর্ধচারীদের মতানুসারে, স্পষ্টই বুঝা 
গিরাছিল ষে? যে ব্যক্তি পূর্ববাপ্িতি ক্ষমতা রীতিমত চালনা করিতে 
জানে না, তাহাকে বলপুর্ববক পুনঃস্থাপিত করা অপেক্ষা, ভাবী 
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উত্তরাধিকারীকে, মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিলে, অধিক মঙ্গল 
হইবার বিশেষ সম্ভাবন]। 

১৫। মহারাজ! শুরচন্দ্রকে পুনঃ ্রতিটিত না করায়, যুবরজকে 
মহারাজ! বলিয়া! স্বীকার করিবার সিদ্ধান্ত স্বতঃই হইয়াছিল। তিনি 
বিদ্রোহে যোগ দেন নাই; ভিনিই ভাবী উত্তরাধিকারী ; তাহাকে 
সক্ষম এবং আমাদের উপদেশমত চলিতে ইচ্ছুক বলিয়া বোধ 
হইয়াছিল; এবং প্রতিবাদী আর কেহই ছিল না। 

১৬। আমি আহ্নাদের সহিত জানাইতেছি যে, আপনার গর্ণ- 
ঘল্টের নীতি, মহারাণীর গতর্ণমেপ্ট সম্পূর্ণরূপে অন্থমোদন কন্ধিতে- 
স্বেন। আপনি সন্মানহ্ছচক বাঁজনীতি অবলম্বন করিয্মাছিলেন ; এবং 
করদ রাজাগণকে নিশ্চিন্ত করিবার পক্ষে, তাহাই সবিশেষ উপযোগী 
হইয়াছিল । আপনার মীমাংস কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে 
কাধ্যপ্রণালী অবলম্বন কর! আবশ্ঠক, তন্ধেতু চিফকযিশনারের বিবে- 
চনার প্রতি নির্ভর করিয়াও আপনি যে ভালই করিয়াছেন, সে পক্ষেও" 
আমার সন্দেহ মাত্র নাই। 

১৭। আর একটি কথা কেবল অবশিষ্ট আছে ; সে পক্ষে আপনার 
অধীনস্থ কর্মচারী যেরূপ কার্য করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা 
করা অপেক্ষা, সে বিষয়ে আপনার গতর্ণমেন্ট যে আজ্ঞা প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, তদন্ুসারেই বিচার কবা ভাল । সেনাপতি আত্মসমর্পন না 
করিজ্ল, মিঃ কুইঞ্টন যে তাহাকে দরবারেই গ্রেপ্তার করিবার সন্বল্প 
করিয়াছিলেন, আমি সেই কথার উল্লেখ করিতেছি । আপনি ১১ই 
মে তারিখে, আমাকে যে তারযোগে সংবাদ পাঠাইয়শছেন, তাহাতে 
বুঝাইরা দিয়াছেন যে, ৭ই যে- তারিখের গর্ভনের, নিকট হইতে 
তারের সংবাূত্াইবার পুর্ক্ে, আপনি সে বিষয়ের বিশেষ ও বিশ্বাস- 
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যোগ্য কথা কিছুই শুনেন নাই। তদন্ুসারে এ বিষয় আমি অতি সাব- 
ধানে ভাবিয়া দেখিয়াছি। মিঃ কুইস্টনের প্রত্তি যে এজন্য কিছুমান্রও 
বিশ্বাসঘাতকতার দোষ দেওয়া যায় না, সে পক্ষে আমি আপনার সহিত 
এক মত। কিন্তু (রাজ্যাতিষেকাদি বিবিধ) গুতানুষ্ঠানিক কার্যের 
জন্যই যে দরবার করা হইয়া থাকে ইহাই প্রায় সাধারণের ধারণা 
অতএব দরবারে আহ্বান করিয়! যেন কাহাকেও আর গ্রেপ্তার কর! 
না হয়, এবিষয়ে (ভবিষ্যতে ) সাবধান হইতে হইবে। 
আঁপনার-_ইত্যাদি | 


(স্বাক্ষর )_ ক্রসণ" 





[৩৪] 
নং ৮২ এ। 
বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আদালত, মণিপুর । : 
ভারতসাত্রাজী বঃ মণিপুরের যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ। 
্ অভিযোগ । 
এ ভারতসাঘ্রাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ । 
| চস জন জরিটিশ রলাজবকর্মচারীর হত্যায় সহায়তা । 
৩। নরহত্যা। ০ 
“আমার বিরুদ্ধে তিনটি অতি গুরুতর ও জঘন্য অপরাঁধের অভি-: 
ঘোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। কিন্তু আমি নিরপরাধী। আমার 
নির্দোধিতা সাব্যস্ত করিতে হইলে, আমাকে নিজের দুঃখ ও কষ্টের 
সুদীর্ঘ কাহিনী বিবৃত করিতে হইবে। এই জন্ত আম্মি *সবিনয়ে 
নিবেদন, করিতেছি যে, আদালত আমার প্রতি কিক: অনথতহণও 
ছনু্ূতি দেখাইবেন ) এবং করযোড়ে প্রার্থনা এই ফে, বাজে রটনা 
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উতো কথা ও অমূলক গুজবে বিশ্বাস করিয়া, আমার বিরুদ্ধে কোন- 
রূপ কুসংস্কারাপন্ন ও কুধারণা-বশ হইবেন না! । 

সর্বাগ্রে আমি সবিনয়ে জানাইতেছি যে, আমার বিরুদ্ধে যে 
সকল সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আসামের চিফ- 
কমিশনার মিষ্টার কুইণ্টন ও কর্ণেল স্কীনে প্রভৃতিকে হত্যা করার 
বিষয়ে আমি যে কোনরূপ সহায়তা করিয়াছি তাহা কিছুমাত্রও 
প্রতিপন্ন হয় নাই। বিগত ২৪শে মার্চ তারিখে, যে ছয় জন ইংরাজ 
কর্মচারীর প্রাণনাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে তিন জন (মিষ্টার শ্রিষ- 
উড, লেঃ সিম্সন ও লেঃ ্র্যাকেন্বরি ) আমার পরম বন্ধু ছিলেন। 
দানশীল ও সদাশয় প্ররুতির লোক, প্রায়ই নরঘাতক হয় না; এবং 
নিজের বন্থগণের প্রাণহানি করাও কোনমতেই "সম্ভবপর নহে। 
এ পক্ষে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণও কিছুই উপস্থিত হয় নাই ।. অতএব 
আমার প্রতি নরহত্যা অথবা তাহার সহায়তা দোষারোপ ন্যায়সঙ্গত 
হইতেছে না। ৫ 

প্রথম অভিযোগ (অর্থাৎ ভারত সাআজ্ীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা) 
সম্বন্ধে আমার নিবেদন এই যে, ছ্িটিশ সৈম্তগণ শেষরাত্রে অতর্ষিত 
ভাবে প্রাচীর উল্লজ্ষন পূর্বক আমার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। 
তাহারা আমার পৈতৃক বাস্তদেবত প্রীত্রী৬ বন্দাবনচন্ত্রের 'ভ্রীমন্দির 
ভগ্ন ও জাহার পবিজ্রতা জ্ট করিল। দেবতা জীউয়ের সমস্ত অলম্ধা্র 
নুটিয়া লইঙ্গ। তাহারা বিনাদোষে আমার কয়েকজন ভূৃত্যের 
প্রাণনাশ ও দাক্ছু সর্দার নামক জনৈক যুসনমান মন্ত্রীর পরিবারস্থ 
সকলকে হত্যা করিয়া তাহার ঘরবাড়ীতে অগ্রি লাগাইয়া জ্বালাইয়৷ 
দ্রিল। তৎ্পুর্কে আমি কিছুমাত্রও অন্যায্য ব্যবহার করি ম্ুই। 
_তথাচ সৈশ্গণ আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য উল্লিখিত রূপ অকাঁর্যোর 
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সহিত অকারণ অসম উৎপীড়ন আবম্ত করিয়াছিল। তাই আমি 
আত্মরক্ষার্থ অগত্যা অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হুইয়াছিলাম ? 
আমি অসত্য, উদ্ধত-স্বভাব, জঙ্গলী জাতির অশিক্ষিত নির্ষের্াধ 
রাজকুমার_-আমি এরূপ ভয়ানক অবস্থায় আত্মনরক্ষার্থে যাহা করিয়া" 
ছিলাম, তাহা ভারত-সাম্রাজ্জীর বিরুদ্ধে শক্রতা ও বিদ্োহাচরণ অপরাধ 


বলিয়া যে কি প্রকারে গণ্য হইতে পারে, ইহা আমার ্ধিববেচনা্ 
অগম্য। 
বিগত ২৪শে মার্চ তারিখের শোকাবহ ঘটনাবলীর বিবরণ 


দিবার পূর্বে আমার সর্বজ্যেষ্ঠ বৈষাত্র ভ্রাতা যহারাজ1 শূরচগ্ত্র 
সিংহের রাজসিংহাসন পরিত্যাগের মূল বৃত্তান্তগুলির উল্লেখ করা 
আবশ্তক। কেননা এই শেষোক্ত ব্যাপা্ই পরবত্তাঁ বিপদের মূল 
হেতু। 

৮7 রাজবংশে আট ত্রাতা-তন্মধ্যে মহারাজ ও অপর তিন 
ভ্রাতা এক মায়ের ও অপর চারি ভ্রাতা ভিন্ন ভিন্ন চারি জন বিমাতান্ব 
*গরজাত্। প্রথমৌক্ত চারি ভ্রাতাই প্ররুত প্রতিপণ্ভিশালী--অপঞ্ঁঃ 
চারি জন নামে মাত্র পদ্বস্থ ছিলেন। ক্ষমতাবান ভ্রাতা চতুট় অপশ্শ 
চারিজনকে ন্বণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে এবং গীচগাদেন্ব মনোকণ% 
দিবার স্থুষোগেরও অপ্রতুঙ্দ ছিল না। বৈমান্ত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে 
সচরাচর যেরূপ মনোমালিন্ত ও হিংসা! জন্মিয়া থাকে, এ পরিবারে» 
সেইরূপ ছিল। মহারাজের সঙ্যেদর তৃতীয় ভ্রাতা এবং আমাদের 
পরলোকগত পিতাঠাকুর মহারাজ চন্দ্রকীর্ডি সিংহের সন্তানদের মধ্যে 
জীবিত পঞ্চম পুত্র কুষার পাক্কা সিংহ অর্বতন্বাবধারক ছিলেন। তীহ্বস 
ছুই জন দাস আমার একটি ধের ঘোল্ডা চুরি করিয়াছিল। আঁ: 
তাহাদিগকে শাসন কিয়াছিলাম। সেই হইতে পাকা সিংহের, 
আমার সহিত সম্ভাব লাই। | টি এ ০ 
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মণিপুরের পূর্বাপর প্রচলিত প্রথামত মহারাজের পরেই যুবরাজ 
রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় ক্ষমতাধারী। দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোক- 
দ্দমার বিচারের কর্তৃত্ব করা যুবরাজের কার্য্য। কুলচন্ত্রখ্বজ সিংহ 
ইতিপুর্ধ্বে যুবরাজ ছিলেন এবং নিজ কর্তব্য কর্ম্ম সুখ্যাতি সহিত 
সম্পাদন করিতেন। কিন্তু মহারাজ শুরচন্্র “বিচার” নামে এক 
নূতন পদের স্থষ্টি করিয়া তাহাতে পূর্বোক্ত পাক্কা সিংহকে 
নিষুক্ত করিলেন। পলিটিকেল এজেন্ট মিঃ গ্রিমউড পাকা সিংহের 
শিক্ষক ছিলেন। তাহারই সহায়তায় মহারাজ কৌশলে পাক৷ 
'সিংহকে খরূপে উন্নত ও যুবরাজকে , ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছিলেন। 
ইহাতে ফুবরাজ কুলচন্জ অবতই বিরক্ত ও সক হইয়াছিলেন। ূ 

আমাদের পিতার মৃত্যুর সময় সর্ব কনিষ্ঠ রাজকুমার জিলপা গন্ব 
সিংহের বয়স ৯।১* বৎসর মাত্র ছিল। রাজকীয় কোন পদ বা সন্মান 
তাহাকে প্রদত্ত হয় নাই। তাহার বয়স বাড়িয়াছে--আন্ুবঙ্গিক 
খরচ পত্র বাড়িয়াছে-_কিন্তু মহারাজ শূরচন্্র তাহার যাসহারা বাড়ী-. 
ইয়া দেন নাই। নানা সময়ে, তাহাকে নানারপে অত্যাচারিত ও 
অপমানিত করা৷ হুইয়াছে। মণিপুর. রাজবংশধরগণ বাঁড়ীর বাহির 
হইলে বা. কোথাও. গেলে, শিঙ্গা বাজাইবার রীতি আছে। জিল্লা 
গন্ধ! এক দিন বাহিরে যাইবার সময় শিক] বাজিতেছিল। “এরূপ 
-শশিঙ্গা বান্গান 'অপরাধ হইতেছে__মহারাজের অপমান করা হইতেছে” 
ইত্যাছি ্ূপ বলিয়া পাকা সিংহ তাহা বন্ধ করিলেন। মহারাজও 
স্কাহা একবারে রহিত করিবার আদেশ দ্িলেন। ' 'এই প্রচলিত 
সঙ্গান ও সন্তরমের চিনু বিষুষ্ত হওয়ায় জিল্কা- গশ্ার মনে দারুণ কষ্ট 
টা কিন্ত তিনি এইু সকল লানা টস করেছিল 
: ভুতপূর্ব কুষার, দৌলাঁরাই হা: আন তক্কাবধারক ) আঙ্গের 
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সিংহকে আমি বাল্যকাল হইতেই বড় ভাল বাসিতাম। কেবল এই 
জন্যই পাক্কা সিংহ তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। পাক্কা সিংহ 
মহারাজ শুরচন্দ্রকে হঠাৎ মিথ্যা করিক্কা বলিলেন যে, অঙ্গেয় সিংহ 
গোপনতাবে ফড়যন্ত্র করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । মহারাজও সে বিষের সত্যাসত্যের কোন তদন্ত না 
করিয়াই একবারে হুকুম দ্বিলেন যে, ২৩ সে সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে 
অঙ্গেয় সেন! ও জিল্লা গম্বাকে গ্রেপ্তার করিয়া নিরস্ত্র কর] হইবে। 
কাষ্যোদ্ধার করিবার জন্য পাক্কা সেনা গুপ্তভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া 
রাখিলেন। এই কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার! মর্মাহত হইলেন 
এবং সেরূপ অপমান সহ” করা অপেক্ষা পিতৃ-সিংহাসন সম্মুখে যুদ্ধ 
করিয়া মৃত্যু হওয়াও শ্রেম্ঃ বিবেচনা! করিলেন। তীহাদিগকে 
গ্রেপ্তার করা-হইলে যে লোকদেখান বিচার হইত, তাহাতে তাহাঁ 
,দের প্রতি চিরনির্বাসন বা৷ প্রাণদ্াজ্ঞা. হইত, ইহা নিশ্চয়--ইহ] 
তাহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। এইকূপ চিন্তা করিয়া তাহার! 
উভয়ে একত্রে ২২শে সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রহর রাত্রে রাজবাটা আত্রমণ 
করিলেন এবং বন্দুকাদি চালাইতে লাগিলেন। * * আমি রাজ-, 
প্রাসাদ. পৌছিবার পূর্বেই. প্রজাবর্গের সম্মিলিত হইবার চির প্রচলিত 
সঙ্কেত €টী তোপ দাগা ইনানি মহারাজার পললায়নের কথা 
সকলেই-বলিতেছিল। . 

প্রজ্গাগণ তৎক্ষপাঁৎ রাজবাঁটীর মধ্যে সবেগে প্রবেশ করিতে আরম 
করিল এবং অরক্ষণ মধ্যে দশ হাজারের অধিক লোক একক্রিত হইল |. 
সকলেই পাক্কা সিংকে, তাহার কু-অভিস্ধির জন্ অভিসম্পাত এবং 
অন্েয়. সিংহকে ক্ষত্রিয়োচিত সাহস ও. 'বিজক্বের জন্ম, সুখ্যাতি : 
করিতে লাগিল।: ্গতের ..অন্তান্. রাহপরিবারেও তো রীতি এই 
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ষে, বিজয়ী ব্যক্তিই রাজসিংহাসন অধিকাঁর ও রাঁজমুকুট গ্রহণ করিয়া 
থকেন) কিন্তু সর্ধবাপেক্ষা মণিপুর রাজ্যের পদ্ধতি বিশেষরূপেই এই 
হত। কিন্ত সেই ছুই জন রাজকুমার বা আমি-কেহই কামরা রাজা 
হইতে চাহি নাই, যুবরাজ কুলচন্দ্রকে রাজপাটাধিকারী করিবার যুক্তি 
ধার্য্য করিয়াছিলাম। কিন্তু সেরাত্রে যুবরাজকে কোথাও দেখিতে 
পাওয়া গেল না এবং মহব্রাজা ও তাহার সহোদর তিন ত্রাতাব্ব 
-ক্ষোঁন লংঘাছ জানা গেল না। 
0২৩ খে ছেস্টেত্বর তান্বিথে জালা! (গস ছে যুবরাজ কুল ধ্ৰজ- 
দিক কম্েকজম অস্থচর লে, বিষেণপুরের দিকে, পিয়াছেন এবং 
সন্ধার হান হাতাগথের নহিত রেসিভেন্সিতে আশ্রয় লই্াছেন। 
এই নকঙ্জ বিবরথেবু উল্লেখ করিয়া এবং ঘুবরাছ্গকে পদ্ধিতে অভিষিক্ত 
কত্িবার কথ: ছিখিয়া আসাষের চিফ কমিশনারের নিকট--আমার 
১, ষহারাজের ১টি এবং পলিটিক্ষেল একেন্টে্ ১টি-_ তিনটি তারের * 
সংখাদ পাঠান হইল। পরদিন সমস্ত তারের সংবাদেরই উত্তন 
প্র্থিটিকেল এজেপ্টের নিকট আসিল। তদনুসারে গভর্ণমেক্ৌশ্ু 
প্রতিনিধি সাহেব যুবরাজ্কে রা-সছি, আমাকে যুবরাজ, অঙ্গেয় 
দ্বিংছকে সেনাপতি, জিল্লা গম্বাকে মামুহাঞ্জাবা (রাজকীয় হস্তীতদ- 
বধারক) বিয়া স্বীকার করিলেন * 


 * এই দরখাত্তে অনেক নৃতন কথা আছে । কতকগুলি ঘটনা ও. টিটি সহিত 
আঙাদের ইতিহাস বর্ণিত বিবরণের মিল হয় না। আবার ইহাতে কোন.কোন বিষয়ের 
আদৌ উদ্লেখ নাই। টিকেলুিতের মন্প্চাঞ্জোর অন্ত ফোন কোন কথ, তিনি উল্টা 
.. বাশিঘাছিজেন ধা জানকী বাবুর জেখার দোখেই এইরগ হইয়াছে, কিবা মতা বা | এহ- 
. ঝপই কিনা, তাঁহ। আমরা বং [লে পারি না। তবে, একখ। নিল্চর বে; মর সাগর 
পর মহারাজা চি কষারশলার্কে হে গত 'িখিছিবেন) তাহা টিকেন্রসিৎ জানিতে, মা) 





দ্ললীল। ৭১ 

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে এই সকল ব্যাপার যখন ঘটে, তখন আমি ” 
যুত্রকোষে পাথরী রোগে বড়ই কষ্ট পাইতেছিলাম এবং রেসিডেন্সি 
হাসপাতালের ডাক্তার লক্ষণ প্রসাদের চিকিৎসাধীনে ছিলাম। 
থতর্ণমেন্ট ভূতপরব মহারাঁজার একতরফ! কথা শুনিয়া এবং মহারাজ 
কুলচন্দের নিকট কোনরূপ তাত্তই না করিয়া একেবারে আমাকে 
গ্রেপ্তার করিবার হুকুম দ্িয়াছিশেন। গভর্ণমেন্টই তো! আমাকে 
যুবরাজ বলি্লা মঞ্জর করিয়াছেন। যে ছয় মাস আমি যেই পদে 
ছিলাম, তাহার মধ্যে এমন কোন অপরাধই করি নাই যে, তঙ্গান্য 
আমাকে উৎপীড়ন সহকারে গ্রেগ্ার পূর্বক নির্বাসিত করণার্থ 
সসৈন্তে চিফ কমিশনারকে পাঠান, গভর্ণমেন্টের কর্তব্য হইতে পারে। 
হঠাৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে চিফ কমিশনারের মণিপুর আসিধার 
কারণ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গতর্ণমেণ্ট বা পলিটিকেল এজেন্টের নিকট 
, কিছুই জানা যায় নাই ; কিন্তু এখানে গুজব উঠিয়াছিল যে, তৃতপুর্বৰ 
মহারাজা। পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য চিফ কমিশনারের সহিত 
আসিতেছেন। শূরচন্দ্র যে তাহার সাবেক দলের সহিত পুনরায় 
যণিপুরে আধিপত্য করিবেন, তাহা কেহই পছন্দ করে নাই ; অতএব 
তীহার' পুনঃস্থাপনে বাধা দিতে সকলেই দৃগ্রতিজ্ঞ হইলেন? 
পলিটিকেল এজেন্টের সহিত পরামর্শ করা হইল; এবং ধার্ধ্য হইল 
ধে অকারণ আশঙ্কা না করিয়া ( কলিক;তাপ্রবাসী মণিপুরী ) গোলাপ 
সিংহের নিকট হইতে শ্রচন্দ্রের সংবাদ জানা হউক। তদন্ুসারে 
শোলাপকে একটি তারের সংবাদ পাগন হইল; তাহার উত্তর 
আসিল যে; শুরচন্দ্র তখনও কলিকাতাতেই' রহিয়াছেন। তৎ্পরে 
| বলার ধারের আজ্ঞাস্থান সকল তদারক এবং চিফ কমিশনারকে 
বধাসাধ্য সকল প্রকারের সাহায্য করিবার জন্ত থঙ্গাল জেনারেলকে 
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' মেয় থান! পর্য্যন্ত পাঠান হইল । তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য 
বিগত ২১শে মার্চ নব-সেনাপতি অঙ্গেয়, সিংহ সেক্গমাই থানায় গিয়া- 
ছিলেন। মেঙ্গমাইস্থ তান্ু হইতে (২১ শে তারিখে প্রেরিত ) চিফ 
কমিশনারের একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে লেখা 
ছিল যে তিনি “পর দিন বেলা ছিপ্রহরের সময় রেসিডেম্সিতে দরবার 
করিবেন__তাহাতে যেন রাজকুমারেরা ও মন্ত্রীরা সকলে উপস্থিত 
হন।” পুর্ব হইতেই অসময়ে নিয়মাতিরিক্ত সংখ্যক রক্ষক সমভি- 
ব্যাহারে কমিশনারের আসার কথা শুনিয়াই মণিপুরের লোকের 
মনে নানা সন্দেহ হইয়াছিল । বিশেষতঃ"পূর্ব প্রথাঁমত প্রথমে দরবার- 
গৃহে না হই রেসিডেন্সিতে এবং আসিবামুত্রই (তান আবার ররি- 
বাবে) দ্বরবার করিবার কথায় সেই সন্দেহ আরও দূঢ় হইল 
এই সত্বরতা ও এরূপ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বনের কারণ কি, তাহা মিঃ 
শ্রিমউডকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি রাজ-অছিকে লিখির়া' পাঠাইলেন 
যে, পরদিনই কোন বিশেষ কার্য্যের জন্ত চিফ কমিশনারকে টামু * 
ফাইতে হইবে। এই জন্যই তিনি আসিয়াই দরবারের কার্ধ্য সমাধা 
করিবেন। কতকগুলি কুলি ঠিক করিয়া রাখিবার কথাও মিঃ গ্রিমউড 
বলিয়াছিলেন। 

পরদিন গ্রাতঃকালে চিফ কমিশনারকে অভ্যর্থনা রত 
আমি (প্রায় ছুই ক্রোশ দূরবর্তী) কৈরক্কাই নদীতীর পর্্স্ত গিয়া- 


ছিলাম। নিকটবর্তী পাহাড়ের জঙ্গলে নাগারা আগুন লাগাইয়া 
দেওয়াতে, সেই নদীয় কাঠের পুলটিও দৈবাৎ পড়িয়া গিয়াছিল। 
 এজন্ত আর অধিক দুর খাঁইতে.না পারিয়া আমি চিফ কমিশনারের 
পার হইবার সুবিধার্থ নদীর উপর ক্ধিয়া একটি পথ প্রস্তত করিতে 
প্রন্ত্ব হইলাম 1. তৎপর টিক কা ধর মের শর 
বেলা! ১* টার স্ময় রেসিডেক্ষিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। :.. .... 
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ঠিক উপযুক্ত সময়ে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য রেসিভেম্লির 
ফটকে গিয়া আমি উপস্থিত হইলাষ। কিন্তু নির্ধাত্রিত সময়ে 
কমিশনার প্রস্তুত ন1 হওয়ায় আমাকে অর্ধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষ। 
কলসাইয়! রাখা হয়। ইহা নিতাত্তই সভ্যরীতি-বিরুদ্ধ ; আমি 
ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলাম এবং জ্বলন্ত হৃুর্ষ্যোতীপে থাকিতে 
বাধ্য হওয়ায় বিরক্ত ও দুঃখিত হইলাম। ভিতরে যে সব সাজ সজ্জা! 
ও নড়ন-চড়ন হইতেছিল, তাহা আমি দেখিতে পাইয়া তাহার কারণ 
নির্ণয়. করিবার জন্য (মুসলমান ) দাস্থ সর্দারকে পাঠাইলাম। দান্সু 
আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে, রেসিভেন্সি বাঙ্গালার সম্মুখে ও 
পম্চন্ভাগে সশস্ত সিপাহীগণ স্থাপিত হইতেছে 'এবং উচ্চতম সামরিক 
কর্মচারীগণ সম্পূর্ণ সঙ্বিত হইস্া অপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছেন । 
দরবারটি কেবল আমাকেই গ্রেপ্তার করিবার ছলন! জাল মাত্র-_ 
আমার মনে পূর্ব হইতেই এইরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছিল ; এখন তাহা! 
'ব্ধযূল হইল । অধিকন্ত, পূর্ব-দিন আঁমি একাদশীর উপবাস করিয়া- 
ছিলাম এবং চিফ কযিশনারের অত্যর্থনার্ঘ নদীতীর পর্য্যন্ত যাতায়াতে 
আমি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়৷ পড়িয়াছিলাম ; সুতরাং আর অপেক্ষা করিতে 
না পারিনা! প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলাম । টা 

আমি সন্ধ্যার সময় শুনিলাম যে, মিঃ শ্রিমউড ও লেঃ সিমূসন 
আয়ার সহিত দেখা! করিতে আসিয়াছেন আমি অসুস্থতা নিবন্ধন 
তাহাদের সহিত দেখা করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত হইলাম /. 
পর দিন প্রাতঃকালে পুনরায় তাহারা আমার. বাড়ীতে আসিয়া 
আমাকে পীড়িত ও শহ্যাগত দেখিলেন। ভাহারা আমাকে বলিলেন 
যে, চিফ, কমিশনার . _গভর্মেন্ট হইতে যে হুকুম আনিয়াছেন, 
তাহার ম্্ এই যে, বর্তৃযান মহারাজার রাজপদ মঞ্জর হইল) কিন্ত 
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গ্রতর্ণমেন্টের স্বেচ্ছাধীন সময় পর্য্যস্ত আমাকে ব্রিটিশ রাজোর মধ্যে 
কোন স্থানে নির্বাসিত অবস্থায় থাকিতে হইবে । আমি তফন্থু 
স্সারে কার্ধ্য করিতে প্রস্তুত আছি, এমন কথা বলিলাম । কেবল 
শরীর সুস্থ ও সকল আয়োজন স্থির করিতে কিছু দিন সময় চাহি- 
শাষ। সন্ধ্যার সময় মহারাজা নিজ মহলে একটি হ্বরবার করেন, 
সাহাতে আমাকে উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়াতে আমি একখান্দি 
ভুলি করিয়! গেলাম । সেই দরবারে যাবতীয় মন্ত্রী ও প্রধান ব্যক্তির! 
উত্বস্থিত ছিলেন। চিফ কমিশনারের নিকট হইতে ঘে পক্্রথ্থানি 
অসিয়াছিন, তাহার ভাব (অর্থাৎ 'যহারাজার রাজপদ মণ্রর ও 
স্বযার নির্বাসনেন্ন কথা) আমাকে বৃষাইেয়া দ্বেওা হইল, আমি 
ধের খিঃ গ্রিমউড ও লেঃ সিম্সনকে “যেমন বলিম্লাছিলাম, ঠিক সেই- 
স্বপই বলিলাম । চিফ কমিশনারেক্স পত্রের তর্ন্থরূপ উত্তর তখনই 
পাঠান হইল । 

২৪শে মার্চ শেষ রাত্রে হঠাৎ ব্রিটিশ সৈন্যের! প্রাচীর উল্লজ্ঘন 
পৃর্বক রাজবাটীতে প্রবেশ করিল এবং আমার বাড়ীর উপর গুলি 
চাইতে লাগিল। আমি বিপদের আশঙ্কা করিয়! পূর্ব হইতেই 
প্রাসাদের তিতর মহলে আশ্রয় লইয়াছিলাম। ব্রিটিশ সৈন্যের! 
আমার কতকগুলি ভৃত্য এবং স্ত্রীলোক ও বানক বালিকাকে হত্যা 
করিল; আমার বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল) আমার বাস্তদেবতা বৃন্দা- 
বনচন্ত্ের শ্রীমন্দির অপবিত্র করিয়া তাহার গহনাদি লুটিয়া লইল এবং 
 ফ্য়াল দানু সর্দার গোয়েন্দাগিরি করিয়াছিল বলিয়! তাহার সমস্ত 
. শরিবারকে বিনাশ করিয্প! তাহার ঘরবাড়ী জালাইয়! দিল। তদ্াদে 
তাহারা! কতকগুলি মণিপুরী .(ভ্্, বানক, বালিকা) প্রজার প্রাণনাশ 
কিল এবং দেবমুত্ধি ও গবানির সহিত ১২ খানি ঘর জালাইয়া ছিল । 


দলীল। ব্৫ 


স্থতরাং কোন বিশেষ নেতার আজ্ঞা ব্যতীতও উত্তেজিত মণিপুরীরা 
আপনা হইতেই রীতিমত যুদ্ধ আরম্ত করিল । 

ঘুদ্ধ সমস্ত দ্রিনই চলিল। সন্ধ্যার সমর ব্রিটিশ (বিগেল ) রণ- 
শিক্ষা “সমর স্থগিতের রব” করিবামাত্রই উভয় পক্ষই বুদ্ধ হইতে 
ক্ষান্ত হইল। তৎপরে চিফ কমিশনারের একখানি পত্র পাওয়া গেল। 
পেধানি ইতরাজীতে লিখিত। তকমা করিবার জবন্ত রাজ-অদ্িন্ব 
কেরাধীর নিকট পাঠান হইল। কিন্ত. সেই কেরাম তখন আঙ্গেক 
ভবতে অবস্থিত; ম্ৃতরাং তাহাকে খুঁজিদ্বা বাহির করিত! চিঠি খানি 
স্বস্থবাঘ করাইতে অনেক দমন লাগিল। ওদ্বিকে পত্রের উত্তর 
পাঁইবার অন্য ব্রিটিশ কর্খচারীরা ব্যস্ত হইয়াছিলেন) যিঃ শ্রিষউভ 
বাহির হুইতে চীৎকার কৰিঝ্পা ভাকিতে লাগিলেন এবং একজন দত 
গাঠাইয্বা দিলেন] কথা ধার্ধ্য হইল যে, রাজবাটীর দরবার গৃহে 
»আসিম্না তাহারা একটি সতা করিবেন। মিঃ কুইন্টন, মিঃ গ্রিষউড়, 
হেঃ সিমসন এবং আরও ছুই আন ( ইংরাজ ) ভদ্রলোক আমার এবং 
অঙ্গের মি্গতোর সহিত দরবাষে বসিলেন। 

যথারীতি তোপত্বনি, সম্মান প্রদর্শন ও হস্তামর্ষণের পর, আহি 
বিবী শ্রিমউডের কুশল জিজ্ঞাস! করিয়া জানিলাম যে, তিনি নিরাপদে 
- আছেন । আমি তৎপরে বলিলাম যে, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় 
ষে, চিফ কমিশনার তেমন নির্দয় ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন এবং 
পূর্বাপর যে বন্ধুতা ও সপ্ভাব ছিল, তাহা! তিনি নষ্ট করিয়াছেন। 
আমি একথাও প্রকাশ করিলায ঘে, ব্রিটিশ পক্ষ অগ্রে শক্রতাচরণ 
কায, ( ষণিপুরী সৈল্ঞাদি) সকল লোক বড়ই উত্তেজিত ও উন্মন্ত 
: হুইম্বা উঠিয়াছে এবং তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখা প্রায় আমার 
. সাধ্যাতীত হইয়াছে । অতএব গুনিয়ম স্থাপনান্তে আর বৈরিতাচরণ 
মা করাই উচিত। ব্রিটিশ কর্মচারীরাও ছুঃখ প্রকাশ করিদ্বা বলিলেন 
ঘে, তাঁহারা কোহিম| চলিরা যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন এবং সান 
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কোন পক্ষই যেন শক্রতাঁচরণ না করে । আমি বলিলাম যে, ব্রিটিশ 
সৈন্যের! অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করুক (সে সমস্ত নিজের কুলির দ্বার! নির্ধিপ্ে 
কোহিমায় পৌছিয়! দিবার প্রতিঙ্ঞাও করিলাম), নচেৎ কেবল 
মুখের কথা আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কমিশনার বন্ধুতার 
ভাশ করিয়], পুনবার আক্রমণের বন্দোবস্ত জন্য, কেবল সময় 
পাইবার যোগাড় করিতেছিলেন ; তিনি নানারূপ চাতুরী খেলিতে- 
ছিলেন--টাযু যাইবেন বলিয়াছিলেন__নাচ দিয়া সকলকে অভ্যর্থন] 
করিতে চাহিয়াছিলেন। আমাকে দরবারে আহ্বান এবং শেষে 
কোহিমা' যাইবার কথা, এ সমস্তই আমাকে গ্রেণ্ডাঁরৈর জন্য ছলনা 
মাত্র । ব্রিটিশ কন্মচারীরা আমার প্রস্তাবে অসন্্রত হওয়ায়, আমি 
অঙ্গেয় যিঙ্গতোকে তাহাদের নিকট রাখিয়া, তোপগারদে মন্ত্রীগণের 
সহিত পরামর্শ করিতে গেনাম। আমি (তোপগারদ্দে পৌছিতে না 
পৌছিতেই দরবার-হলের নিকট একটি .হল্প! শুনিতে পাইলাম এবং 
তত্ক্ষণাৎ সেই স্থানে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম, ব্রিটিশ কর্শচারীরা 
দরবার হলের বাহিরে আছেন, বহুলোক তাহাদিগকে ঘিরিয়াছে 
এবং তীহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অঙ্গেয় মিঙগতো। জনতার 
সন্ুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি তখন ভিড় কমাইবার আদেশ, 
দিলাম । মিঃ গ্রিমউভ ও লেঃ সিম্‌সনকে দলের মধ্যে ন। পাইয়া 
অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে মিঃ গ্রিমউড. মৃত অবস্থায়. পড়িয়া 
রহিয়াছেন এবং লেঃ সিম্সন আহত হইয়া ধাপের নীচে, শুইয়া 
পড়িয়াছেন। আমি তাহাকে ধরিয়। দরবার হলের মধ্যে লইয়া 
গেলাম. এবং হিন্দীভাষাতিজ্ঞ যাত্রাসিংহকে নিকটে দেখিয়া সাহেব- 
দের সেব! গুশ্রধা করিতে এবং সমস্ত গোলযোগ না ডুকিয়া যাওয়া 
পর্য্স্ত তাহাদিগকে. বাহিরে না যাইতে দিতে বলিলাম । তৎপরে 
আমি প্রাসাদের তিতর দিকের প্রাচীর দেখিতে গেলাম. এবং সেখানে 
যেসকল 'লোক যুদ্ধ করিবার জন্য স্থাপিত ছিল, তাহাদিগকে তৎকার্ধ্য 
করিতে নিষেধ করিলাম। ইহার প্রায় অর্থ ঘণ্টা পরে দক্ষিণ স্বারের 
নিকট যাত্রাসিংহ ও উসর্বা আমাকে ডাকিয়া বলিল থে, থঙ্গাল জেলা: 
রেল সাহেবদিগকে . হত্যা! কৃরিবার হুকুম দিয়াছেন। আমি অত্ন্ত, 
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বিস্মিত হইয়া বলিলাম “তাহা হইতে পারে না। চল, সেই দ্ধের 
নিকট গিয়। পরামর্শ করি।” এই শুনিয়া তাহার] দ্রুতপদে তোপ- 
গারদের দিকে গেল। আমি গিয়া বলিলাম “ইপু! (ঠাকুরদাদা ) 
আপনি কি এমন তয়ানক হুকুম দিয়াছেন?” তিনি বলিলেন-_ 
“া”। আমি তাহাকে সেরূপ করা যে কত অন্তাক। তাহা বিশেষ- 
রূপে বুঝাইয়া৷ দ্রিলাম। তিনি আমার কথায় সম্মত হইলেন, এরূপ 
আমি বুঝিলাম। আমি পীড়িত ছিলাম, অধিকন্ত সমস্ত দিনের 
পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়! পড়াতে, বিছানার বিশ্রাম করিতে করিতে 
ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমি এইরূপে কয়েক ঘণ্টা নিদ্রিত ছিলাম; 
কামানের আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙ্কিল। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিলাম যে, আমার নিদ্রিতবস্থায় পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। 
আর একটি ভয়ানক কথা শুনিয়া মণ্বাহত হইলাম যে, খঙ্গাল সেই 
সময়ে সাহেবদের হত্যার হুকুম দিয়াছেন। থঙ্গাল তখন সেখানে 
ছিলেন না, আমি প্রগাঢ় চিন্তায় ও ভয়ে আকুল হইয়া রহিলাম। 
তৎ্পরে আমি সংবাদ পাইলাম যে, ব্রিটিশ সৈন্তেরা রেসিডেন্লি 
ছাড়িয়া কাছাড়ের দ্বিকে গিয়াছে এবং মণিপুরীগণ গভর্ণমেপ্টের, 
পননাগার লুটিয়া রেসিডেন্সি জালাইয়া দিয়াছে । আমি তৎক্ষণাৎ মহা" 
রাজাকে সমস্ত কথা! জানাইলাম ; তিনি অত্যন্ত ুদ্ধ হইয়া আমাকে 
তিরস্কার করিলেন। . পরদিন প্রাতঃকালে থঙ্গাল, মহারাজ সকাশে 
আনীত হইয়া ভয়ানকরুপে. তিরস্কৃত ও. অভিশপ্ত হইলেন কিন্ত 
তিনি বলিলেন যে; রাষ্ট্র করিয়া দিনের ষে সাহেবেরী যুদ্ধে হত 
জুইয়াছেন । 
.৮পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, যে সকল ব্রিটিশ সিপাহী 
ও প্রজা বন্দীকুত হইয়া আনীত হইয়াছিল, আমি সে স্মন্তকে মুজি 
দিয়্াছি এবং তাহাদিগ্রকে খাচ্ঠ, বস্ত্র ও খরচ এবং রীতিমত রক্ষক 
সঙ্গে, দিয়া, যে, যেখানে, যাইতে চাহিয়াছে, সেইখানেই, পাঠাইয়া, 
রাছি।. আমি উত্তেজিত রখোম্বত্ত ইংরাজ কর্মচারীদের ক্রোধ. 
ধিন গুপ্তভাবে থাকিয়া, আবার এখন ন্জি ইচ্ছায় ইং রা 
এ্পণ করিয়াছি।” 3০ 













৭৮7 মণিপুরের ইতিহাস। 
[ সর্বশেষে নাগাযুদ্ধে তিনি ইংরাঁজের যে সাহায্য করিয়াছিলেন, 
* তাহার উল্লেখ পূর্বক টিকেন্দ্রজিৎ দয় ও সুবিচার ভিক্ষা করিয়াছেন । ] 


[ ৩৫ ] 
কলিকাতা, ২৭শে জুলাই, ১৮৯১ সাল। 
মহারাজ! কুলচন্দ্র ও যুবরাজ টিকেন্দ্রজিতের পক্ষে ব্যারি- 
টার মিঃ মনোমোহন ঘোষের যুক্তি প্রদর্শন |* 


.৯।. নিতান্ত অধমতম . ব্রিটিশ প্রজারও অধিকার আছে যে, 
তাহার বিরুদ্ধে যতই গুরুতর ও জঘন্য অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত 
হউক, সে তাহার বিচারকালে উকাপ্প ব্যারিষ্টারের দ্বারা নিজ্বের 
পক্ষ সমর্থন করিতে পারে। ব্রিটিশ সুবিচারের মূলততুই এই যে, সকল 
কথ। না শুনিয়া কাহাকেও কোনরূপে দোঁধী সাব্যস্ত কর! হইবে না। 
কিন্তু মণিপুরের মহারাজ ও যুবরাজের আপীলে ব্যারিষ্টার দিবার 
দরখাস্ত নামঞ্জর হইয়াছে। কেবল লিখিত হেতুবাদ দ্রাখিল করিবার 
অন্ুমতি মাত্র গভর্ণমেণ্ট দিয়াছেন। 

২। সাক্ষাৎ সব্বন্ধে যুক্তি তর্ক, ও কথা গুলি একবারে লিখিষ়া* 
দেওয়ায়, প্রভেদ বিস্তর । অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারকের 
মলে নানা কু-ধারণা এবং আইন ঘটিত বা ঘটনা বিষয়ক নানা ভ্রম 
ও কুসংস্কার থাকিতে বা জন্মিতে পারে; তর্ক বিতর্কে তাহা! ন্তাষ্য- 
পক্ষে সংশোধন করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু কি কথা, কি সন্দেহ ব! 
কিন্ধপ ধরণের প্রশ্ন বিচারকের মনে উঠিবে, তাহা জানা বা অস্থ- 
মান করা৷ উকীল বা ব্যাবিষ্টারের পক্ষে একবারে অসন্তব, অুতরাঁং, 
লিখিত হেতুবাদ কোনমতেই প্রচুর ও সন্তোষজনক হইতে পারে না। 

.. ৩1, সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুবিজ্ঞ ও শ্রেপ্ত বিচা 
রকেরাও প্রথমে যেরূপ সংস্কার ও ধারণার বশবন্তা হইয়া বিচার আবস্ত : 


দূ ইহার, মহ্িত ২১।২২1২৩২৪ দক্দীল লিখিত দরখান্ত একে পাটসব।পে নীনলা- 
' শেধরে প্রেরণ করা হইয়াছিল । আমরা কেবল সংক্ষিপতসার দিল।ম 1 
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করেন, উকীল ব্যারিষ্টারের কি, তর্ক শুনিয়! ক্রমে তাহা সম্পূর্ণ 
পরিবর্তিত হইয়া যায়। গভর্ণমেন্ট সেইরূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্যারি- 


ষ্টারের কথা শুনিতে অস্বীকার করাতে মণিপুব-বাজকুমারেরা সেই 
সকল মহ] সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন । 


&। মণিপুরের মহারাঁজ, যুবর।জ প্রভৃতি ইংরাজের প্রজা নহেন 
সুতরাং কোনরূপ ব্রিটিশ আদালতেই তাহাদের বিচার হইতে 
পারে না। মণিপুরে যেরূপ বিশেষ আদালতে তাহাদের প্রথম 
বিচার হইয়াছে, তাহা ব্রিটিশ পালিম্নামেন্টের ঝ ব্রিটিশ ভারতের 
আইন-সভার কোন বিধান মতে স্থাপিত হয় নাই। সেটি কেবল 
বিজয়ী গভর্ণমেণ্টের হকুমান্থুপারে বিজিতদের অপরাধের বিচাব্রের 
জন্ত নূতন প্রতিষ্ঠত হইয়াছিল । অবিকন্ত যে গভর্ণমেণ্ট অভিষোক্তা 
সেই অতিযোক্তাৰ্ কর্ধচারীরাই প্রথম বিচারক এবং এক্ষণে সেই 
গভর্ণমেপ্টই আপীলের আদালত । 

৫| যেছুইজন সামরিক এবং একজন পলিটিকেল কর্মচারী 
লইয়া মণিপুরের বিশেষ আদালতটী গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের 
কাহারই আইন ও বিচারপদ্ধতি সন্বন্ধে কিছুমাত্রত্ত শিক্ষা নাই। 
তাহারা আসামীদিগরকে দেরূপ জেন্া করিয়াছিলেন তাহা ব্রিটিশ 
স্চার-বিচারের নিতান্ত বিরুদ্ধ । এখানকার কোন জজ বা মাজিষ্ট্রে 
সেরূপ বিচার কৰিলে হাইকোর্ট কন্তুক বিশেষরপেই তৎ্সিত্ 
হইতেন।, অধিকন্ত তাহাদিগকে কোন উকীল বা ব্যারিষ্টার নিয়োগের 
সুবিধ। দেওয়। হস নাই। বিচার আরঘ্তের ছুই দিন পরে, বাণু 
জানকীনাথ বসাককে বুবকাঁজ পক্ষে তদ্বিরকারক নিযুক্ত করা হয়! 
জানকী বাবু একজন ব্যবসায়ী জোক মণন্র--আইন আদালতের কিছুই 
জানেন না। তিনি পেখানে থাকান্স, মণিপুরী ভাষা শিখিয়াছিলেন 
এবং ইংরাজী তাষা কিছু কিছু ছানার, মোকদ্দমার় যে সকল কথা 
ইংরাজীতে হইয়াছিল, তাহা মণিপুর্লীতে তঙ্জরমা করিনা যুবরাজ্কে 
বুঝাইয়া দিবার সহকারী স্বরূপ হইয়াছিলেন। জান্কী বাবুক্ 
ইত্রার্জী ভাশায় তাল জ্ঞান না থাকাতে যুবরাজের পক্ষে তীহাল্র' 


৮০ মণিপুরেকর ইতিহাস। 


লিখিত (ইংরাঁজী ভাষায়) দরখাস্ত, একজন দায়িত্বহীন ইংরাঁজ 
কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়। নানা গোলযোগ ঘটিয়াছে। 
( দলীল ২৩২৪ দেখুন |) 
৬। অভিযোক্তার পক্ষ যে পর্য্যন্ত ইচ্ছা! করিয়াছেন, প্রায় দেই 
পর্যন্তই প্রমাণাদি লইয়াছেন। আসামীর পক্ষে কোনই উপযুক্ত 
লোক না থাকায় এবং ভাল জের! সওয়াল না হওয়ায়, সাক্ষীগণের 
মুখে সকল কথা প্রকাশ পায় নাই। ইহা এবং ষে সকল লোক 
বিচারক ছিলেন, তাহাদের বিষ্তা বুদ্ধি বিবেচনায় এমত বলা যাইতে 
পনি যে, রাজকুমারদের বিচার স্যাষ্যরূপে ও পক্ষপাতশূন্যতাবে 
হ ] 


মহারাজ কুলচন্দ্র সম্বন্ধে বিশেষ কথা । 

৭1 'মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধে মহারাজ কুলচন্দ্রের 
প্রতি খাবজ্জীবন ত্বীপাস্তরের আজ্ঞ৷ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারত- 
বর্ধী্ঘ দণ্ডবিখি আইনে “মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা” সন্বন্ধে যে ধারাটি 
আছে, তদন্ুসারে এই অভিযোগটি গঠিত। কিন্তু সেই বিধানের* 
মন্খাতুসারে কেবল ইংরাজের প্রজা বা ইংরাজের অধীন-ভাবাপন্ন 
ব্যক্তিরই এই অপরাধ হইতে পারে। ব্রিটিশ রাজ্যসীমার বাহিরে, 
ভিন্ন রাজ্যের লোক যতই কেন যুদ্ধ করুক না, তাহাকে এই আইনমত 
অপরাধী বলিয়া! কেহই গণ্য করেন না। আইনের অভিপ্রায়ও সেন্ূপ 
নহে! 

৮  মনিধুর ব্রিটিশ সাম্রাজাুক্ত লহে এবং মহারাজা কুলচন্্র. 
ব্রিটিশ প্রন্থ। বা ইংরাজেরাজ্যপ্রবাসী ছিলেন না। তূতপুর্তব মহারাজ 
শ্রচজ্জের দেশত্যাগের পর, মণিপুরের দরবার অর্থাৎ রাস ও 
রাজ্যের: গঁজা সাধারণ বথারীতি মবয়গানেস সহিত, ভাহাফে :সেই 
দেশে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন । গিরি 
২ জন, (বিগত ২৪শে মারড পর্যস্) ইংরাজের! কক্িনকালে ণিপুর 
পন্বাজগব করেন নাই | মণিপুর রাজ্য ব্রিটিশ গতর্ণমেন্টকে কোনরূপ 


দ্লীল। ৮১ 


ক্ষরপ্রদান করে না। একবাজ্যের আইন আদালত সমস্তই পৃথক-_ 
মহারাজ। স্বরাজ্যের প্রজাঁদের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা । তত্রত্য কোনরূপ 
বাজকাম্যই ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অধীন নহে । 

১০। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্ট মণিপুরের সহিত 
ইংরাজ গতর্ণমেন্ট সন্ধি করিয়াছেন বটে। (দলীল ১২) গভর্ণমেপ্ট 
মণিপুরকে সময়ে সময়ে সাহাষ্য করিয়াছেন এবং নিজেও অনেকবার 
তাহা হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। তথাচ পরম্পরের মঠ্ধ্য 
এমন সন্ধি কিছুই হয় নাই, যাহাতে মণিপুর ইংরাঁজ গভর্ণমেণ্টের নিকট 
কোনরূপে অধীনতা বা বশ্ততা স্বীকার করিয়াছে । ইংরাজ সময় 
বিশেষে মণিপুরকে রাজকার্্য সম্বন্ধে কোন উপদেশাদি দিয়া আসিতে- 
ছেন কিনা, তাহারও প্রমাণ নাই। কিন্তু মণিপুরের আভ্যন্তরীণ 
রাজকার্য্যে কখনও সেরূপ" হস্তক্ষেপ করিয়া থাকিলেও। মণিপুরের 
স্বাধীনতা তিলমাত্রও কখনই নষ্ট হয় নাই। মণিপুর ক্ষুদ্র রাজ্য 
সথৃতরাং ছূর্বল ; পক্ষান্তরে ব্রিটিশ তারত-গভর্ণমেন্ট প্রবল পরাক্রমশালী 
বটে। কিন্তু তাই বলিয়! মণিপুর তো ইংরাজের অধীন বাজ্য হইতে 
স্পারে না। [ও 

১১। ভারত-গতর্ণমেন্টের সহিত মণিপুর রাজ্যের যে ছুইটি সন্ধি 
হইয়াছে, তাহাতে শেবোক্তের অধীনতার কথাও নাই। ইউরোপীয় 
অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যসমূহের অপেক্ষ। মণিপুরের মর্যাদা কোনমতেই কম 
নহে-_বরং নিশ্চয়ই বেশী। অতএব সাবৃশ্বময় দৃষ্টান্ত ন্বরূপ সেইরূপ 
একটি বাজ্যসন্বন্ধীয় নিম্লিখিত ব্যাপার সকলে বিশেষ মনোযোগ 
দেওয়। উচিত । 

আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ পূর্বে একটি পৃথক রাজ্য ছিল। ১৮১৫ 
সালে পারিসের সন্ধি অনুসারে সেই রাজ্যটি ব্রিটিশ আশ্রয়াধীন হয়। 
সেই সন্ধির সর্ত এইক্পপ ;_- 

(ক) এই রাজ্যটি ইংলগের রাজা ও তাহার উত্তরাধিকারিগের 
সম্পূর্ণ বক্ষণাধীনে থাকিবে--অন্ঠ কেহই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে 
পারিবে না। 

(খ) ইংলঙের রাজা একদল (রড হাই কমিশনার) সর্বোচ্চ 


৮২. মণিপুরের ইতিহাস । 


কর্মচারী নিযুক্ত করিবেন। তাহারই করতৃ্াধীনে এবং ব্রিটনেশ্ববের:. 
ম্মতি. অনুসারে, আইওনিয়ান রাজ্যের .ব্যবস্থা-সতার হ্বারা অমস্ত 
আইনকানুন প্রস্ত ও প্রচলিত হইবে। 

(গ) আইওনিয়ান ত্বীপপুগ্ের মঙ্গলের জন্য এবং নিজের প্রভু 
রক্ষার্থ ইংলগেশ্বর রাজ্যের কেল্লা সমূহ ও 'অন্যান্ত স্থান দখল ও সেই 
সমন্তে নিজের বিবেচনামন্ত সৈল্ত স্থাপন ও অগ্ঠান্ত সামরিক বন্দোবস্ত 
করিতে পারিবেন . এবং রাজ্যের সমস্ত সৈশ্যসামস্ত তাহারই নিজের 
সেনাগতির আজ্ঞাধীন হইবে। 

(খ) আইওনিয়ান ঘবীপ-পুঞ্চের রাজ-পতাকায় যেরূপ চিত্র বর্ণাদি 
প্রচলিত আছে, তাহার সহিত ইংলগেখর নিজের কর্তৃত্বের ও আশ্রয়- 
দানের নিদর্শন স্বপ্ধপ যে সকল চিহ্ছাদ্র মগ্তরুর করিবেন, সেই সমস্ত 
তবিষ্যতে একত্রে ব্যবহৃত হইবে। 

আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, ইংলণ্ডের এইরূপ অধীনতায় রি ৪০ বৎসর 
থাকিবার.পরে, (১৮৫৩ সালে) ক্রিমিয়। যুদ্ধ বাধে এবং ইংলগ 
রুসিয়ার বিরুদ্ধে সমর ঘোবণা করেন। সেই যুদ্ধের সময় একখানি 
আইওনিয়ান রাণিজ্য-জাহাজ কোন রুসিয়া বন্দরে যাইবার কালে, 
ইংরাজ হস্তে বন্দী হয়। তৎপরে প্রশ্ন উঠে ষে, সেই বাণিজ্য-পোত 
বাজেয়াপ্ত হইবে কি লা? বিলাতের য্যাডমিরাল্টি আদাণত তাহাতে 
এইরূপ বায় প্রকাশ করেন 7--“যদ্িও আইওনিয়াঁন দ্বীপের অধিবাসি- 
গণ সন্ধির নিয়মানুসারেঃ ইংলগ্ডের মহারাণীর অধীন, তথাচ তাহার] 
ব্রিটিশ. রাজ্যের প্রজা নহে ।. সন্ধিসর্ত অনুসারে যখন তাহারা বাঁণিজ্য- 
ব্যাপারে, ব্রিটিশ প্রজাদের.যত সুবিধাভোগী নহে, তখন তাহাদিগকে 
ক্ষতিগ্রস্ত কর! কখনই ন্ায়-সঙ্গত হয় না। ইংলগ্রের শক্রগণের সহিত 
যে তাহার! ব্যবস! বাণিজ্য করিতে পারিবে না, এ্রমন সর্ভ সন্ধির মধ্যে 
নাই। এক্সপ স্পষ্ট নিয়ম ল। থাকিলে, . ধর্মাধিকরণ তাহাদের, বিরুদ্ধে 
মীমাংস! করিতে পারেন না ।. বআতএব ত্বাহাদের; নাহার স্-. 

কারে হইবে না। 
র বিন ঝারালইংদেভেলনল হে বিচার করছেন, দা 
টা গক্্পা তশৃন্ঠা:এবং সাত ও ধর্ম-সঙ্গত বিচার হওয়া উচিত। 


দলাল। | ৮৩, 


৯২। উড়িষ্যার়; করদমহল সমূহ মণিপুর অপেক্ষ। অনেক নিক 
টা এবং,সে সমুদয় ব্রিটিশ কর্শচারীদের অত্যধিক কর্তৃত্ব ও তত্মা- 
বধানাধীন হইলেও ভারত গভর্ণমেক্টের শ্বীকার্ধ্য বাক্যান্থসারে হাই. 
কোর্ট মীমাংসা করিয়াছেন, সে সমুদয় ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের 
মধ্যে নহে। এইরূপে ময়ুরভঞ্জকে স্বাধীন বলিয়! গণ্য কর! হইয়াছে 
এবং একথা নিশ্চয় যে, কিয়ঞড়ী বা মযুবৃতঞ্জ অপেক্ষা মণিপুর অনেক 
উচ্চ শ্রেণীর রাজ্য । রা 

১৩। ভারতবর্ষের অনেক দেশীয় রাজা মহারারীর বশ্ঠতা স্বীকার, 
করিতে .বাধ্য আছে বটে। কিন্তু মর্ণিপুর (.২৪শে মার্চ তারিখে ), 
নেপাল শ্রন্থৃতির মত স্বাধীনছিল। ভারত-গভর্ণমেন্টও মণিপুরের 
সহিতন্বরাবরই সেই ভাবেই চলিয়াছেন। ব্রিটিশ ভীরতবর্ষাঁয় দণ্ড- 
বিধি আইনের ১২৫ ধারার বিধান. এই যে, “কোন ব্যক্তি মহাঁরানীর 
সহিত মিত্রভাবাপন্ন এসিয়! দেশের কোন নৃপতির সহিত যদি যুদ্ধ বা 
ভাহার সহায়তা অথরা তাহার উদ্োগ করে, তবে সেই ব্যক্তির যাঁব- 
জ্জীবন নির্ধবাসন দণ্ড হইবে”--ইত্যাদি। এই ধারা অনুসারে মণি- 
গ্ুরের রাজার বিরুদ্ধে অপরাধ করার জন্য স্বং গতর্ণমেন্ট ১৮৬৫ সালে: 
কৈফা সিংহ. নামক এক ব্যক্তির নামে কাছাড়ের আদালতে ' নালিশ 
করেন এবং আহার দণ্ড হয়। সে কলিকাতা হাইকোর্টে আশগীল 
করাতেও আদালত দণ্ডবিধির ১২৫ ধারা অনুসারে তাহার দণ্ড স্থির 
রাখিয়া তদ্রন্ুরূপ রায় প্রকাশ করেন । সেই রায়ে “মণিপুরের মহা 
রাজাকে মহারাণীর সহিত মিত্র-ভাবাপন্ন একজন এসিয়া দেশের নৃপতি” 
বলিয়। বর্ণনা কর! হইয়াছে । আবার ১৮৬৭ সালে এইরূপ অপরাধে 
গতর্ণমেপ্ট সাজোপার নামে নালিশ করেনঃ তাহাতে সেও শান্তি 
পাইয়াছিল। | 

১৪। ১৮৬৭ সাল হইতে এমন কিছুই ঘটে নাই, যাহাতে ষণি- 
পুরের চিব-আ্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছে । পরম্পরের মধ্যে এমন কোন, 
সন্ধি হয় নাই, যাহাতে মণিপুর ইংরাজ গভরমেপ্টের কৌনয়প ৬ ও 
স্বীকার করিয়াছে। : ৃ 

১৫ কোন ক্রিটি আদালতে মনিপ্রের মহারাঙ্গ ও ফুবরাগ 


৮৪ মণিপুরের ইতিহাস | 


প্রভৃতির নামে এইরূপ মোকদ্মার বিচার হইলে গতর্ণমেন্টকে মণি- 
পুরের অধীনতা সর্বাগ্রে সাব্যস্ত করিতে হইত এবং সে সম্বন্ধে কোন- 
রূপ প্রমাণ ন| থাকার, এক্ূপ মোকদ্দমা আদৌ টি"কিত না]? 

১৬ বিগত ২৩শে মার্চ পর্য্স্ত স্বয়ং গভর্ণমেপ্ট এবং তাহাদের 
প্রতিনিধি মিঃ কুইপ্টনও মণিপুরকে স্বাধীন্ধ রাজ্য বলিয়াই গণ্য করিয়া- 
ছেন। নচেৎ কুইপ্টন “যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎকে সমর্পণ করিতে কিন্বা 
তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার পিখিত হুকুম দিতে” অনুরোধ করিবার জন্য 
উর্ভ দিবস অপরাহ্ুকালে মিঃ গ্রীমউভকে মহারাজা কুলচন্দ্রের নিকট, 
পাঠাইবেন কেন? রা ৰ 

১৭। তৎপরে শেষ রাত্রে বিনা যুদ্ধ ঘোষণ:, ইংরাজ সৈম্যগণ 
অকম্মাৎ রাজবাড়ী আক্রমণ করিলে মণিপুরাধিপ।তর কর্খচারী, সৈন্য 
ও আনুচরগণ তাহাদের প্রতিরোধ করায় উচিত কাঁ্্যই বরিয়াছে। 
এক্ষেত্রে কোন্‌ পক্ষ অগ্রে গোলাগুলি চাঁলাইয়াছিল, তাহা আদৌ 
বিচা্ধ্যই নহে। যে মৃহ্র্তে ইংরাজ-পক্ষ শক্রতাচরণে প্রত হইয়াছে, 
তখনই তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া আপনাদের মহারাজের 
প্রাসাদাদি রক্ষা ও শক্ুগণকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করা মণিপুরী 
সৈন্ত প্রন্থৃতির অবশ্ত কর্তব্য কর্মুই দীড়াইয়াছে। অতএব মহারাজের 
বিরুদ্ধে যেমন যুদ্ধ করা অপরাধে অভিযোগ হইতেই পারে না, সেইরূপ . 
সেই যুদ্ধে লিপ্ত কোন মণিপুরী প্রজাই কোনরূপে অপরাধী, হইতে 
পারেনা। , 

১৮। ইংরাজ-পক্ষ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিলে, মণিপুরী সৈন্য- 
সামন্তগণ তাহাদের প্রতিরোধ করিয়াছিল, সেই কার্ষ্যে মহারাজ কুলচন্র 
অনুমোদন করিলেও মহারাধী ভিক্টোরিরার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা 
তাহার কিছুমাত্র ছি না। তিনি ইংরাজরাজ্য আক্রমপ করেন নাই। 
রেসিডেন্দীর ইংরাক্ছ কর্মচারী বা! সৈন্যগণের প্রতিও ত্তাহার সৈন্যসামন্তর- . 
গণ অগ্রে কোনরূপ শক্্তাচরণ করে নাই। 


লাল। না 


যুবরাজ ; ভূতপুর্বব সেনাপতি ) টিকেন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে * 
বিশেষ কথ|। 


১৯। টিকেন্দ্রজিৎ পুর্বে সেনাপতি ছিলেন। পরে মহারাঞ্জ 
কুলচন্্র এবং মণিপুব্লের রাজদরবার ও প্রজাসাধারপ কতৃক 'ফুবরাজের 
পদে স্থাপিত হইয়াছিলেন। 

২০। সাক্ষীগণের এজেহাঁবরে পরিষ্চাররূপে তীমাণ হইয়াছে যে, 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা টিকেন্্রজিতের ছিল না। 
কুইণ্টনের পৌছিবার পূর্বে 'রাজদরবারে ( ইংরাজ পক্ষের বিরুদ্ধাচরণ 
জন্য নহে) কেবল শুরচন্দ্রেরে মণিপুর প্রবেশ নিবারণের মন্ত্রণা হইয়- 
ছিল। পরে যখন জানিলেন, শুরচন্দ্র সঙ্গে নাই, তখন টিকেন্দ্রজিং 
নিজে কুইণ্টনক অভ্যর্থন! করিতে ছুই ক্রোশ দুর পর্ষান্ত ধান। ২৩. 
মার্চ রাজদরবারে ও মিঃ 'গীমউডের নিকট এবং ২৪শে সন্ধার গবে 
মিঃ কুইন্টন প্রভৃতির সহিত সন্ধি ন্বন্ধে পরামর্শের সমর টিকেতজিৎ 
যেরূপ ধরণের কথাবার্ড। কহিয়াছিলেন, তাহাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্টের 
সহিত বিরোধ করিবার অভিপ্রায় আদে। একাশ পায় না। বরং 
ক্তাহার সন্তাবপূর্ণ ইচ্ছাই বিশেষর্ধপে বুঝ। যায়? 

২১। টিকেন্্রজিৎ মণিপুরের মহারাজের ভ্রাতা, কর্মচারী এবং 
প্রজা । তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার বা কোনরূপ শাস্তি দিবার অধিকার 
কেবন্ধ তাৎকালিক মহারাজা কুলচন্দ্রেরই ছিল। ভারত-গভর্ণমেন্ট 
ঠিক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কুলচন্দ্রের সাহায্য ও সম্মতিতেই তাহাকে 
নির্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং মিঃ কুই্টনও ঠিক এইরূপ 
ধারণার বশবর্তী হইয়া, মহারাজের নিকট “তাহাকে” অথবা! “স্তাহাকে 
গ্রেপ্তার করিবার লিখিত ভকুম” চাহিতে শীমউ্ডকে ২৩শে মার্চ 
বৈকালে পাঠাইয়াছিলেন। গভর্ণমেন্টের সাক্ষী বাবু রসিকলাল কুণ্ডুর 
এজেহারে প্রকাশ ঘে, তৎপরে মিঃ গ্রীমউডের সহিত যুবরাজের দেখা 
হওয়ায় গ্রীমউডও এমন কথ বলেন নাই যে, মহারাজার অনুমতি 
ব্যতীতও ইংরাজের। নিজের জোরে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন । 

২২। দরবার বা নাচের মজলিস প্রন্থতির ছলনা! করা নিতান্ত 


৮৬. মণিপুরের ইতিহাস। 


অন্ঠায় হইয়াছিল। ভাহাঁতে যুবরাজের মনে :স্কার জন্িয়াছিল যে, 
* সেইরূপ স্থলে (তিনি আহ্বানমত উপস্থিত হইলে) মহারাজাকে সম্মতি 
দিতে বাধ্য করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। 
২৩। রাজপ্রাসাদ-প্রাঙ্গণের মধ্যে মহারাজের থাস মহলের নিকটেই 
যুবনাহ্ম টিকেন্দ্রজিতের বাড়ী অবস্থিত। শেষ রাত্রে অবৈধরূপে 
ইংরাজ সৈন্যগণ প্রাসাদের গ্রাচীর ঈল্পজ্ঘন পূর্ববক সহস! তাঁহার বাড়ী 
আক্মণ ও মহারাজের সৈন্য ও রক্ষক প্রভৃতির সহিত বিরোধ বাধানতে 
বাজপাট ও আত্মরক্ষা কর নিতাস্ত কর্তব্য বলিয়াই টিকেন্দ্রজিৎ মনে 


করিয়াছিলেন ' ইংরাজজগভর্ণম়ে্টের সহিত মনিপুর রাজ্যের পুর্ববাপন্ন 
যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে এইরূপ ধারণা হওয়াষ্ট সঙ্গত। সে ধারণা 
গভর্ণমেন্টের মতে যদি ভ্রমাত্মকই হয়, তথাচ তিনি সেক্ষেত্রে যেরপে 
 ইংরাজ-সৈন্ঠের প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, তাহাকে “মহারাহীর বিরুদ্ধে 
ঘু্দ কর] অপরাধ” বলিয়া কখনই গণ্য কর! হইতে পারে না। আবার 
সবর-স্থগিতেল শিক্গারব শুনিবাশাত্রই, তিনি যুদ্ধ বন্ধ করিয়া 
দেওয়াতেও তাহার মনের ভাব বেশ জানা যাইতেছে। | 

২৪। ইংরাজ সৈন্যগণ সেরূপ ব্যবহার না করিলে তিনি কখনই 
কোঁনরূপে বিরুদ্ধাচারী হইতেন না। সেরূপ: ব্যবহার না করিয়া 
তাহাকে সমর্পণ করিবার অথবা গ্রেপ্তার করিবার ছু দিবার অন্ত 
মহাঁরাজাকে জিদ করা উচিত ছিল।' : 

২৫1. সেনাপতি নিজেও গতর্ণমেক্টের ইচ্ছামত দেশত্যাগ করিতে 
চাহিষ্নাছিলেন' 1 “তাহার" প্রার্থনামতে কিছু সময় দিলে এবং মহাঁ 
রাজাকে 'বশ্তকমত অন্থরোধ করিলে মণিপরে সেই মহাধি্াট 
আদ ঘটিত না। ৮৮ [ও 
২৬1. কুইন প্রভৃতির সু সন্ধে কট নিকট মহারাজ 
ও সুবরাজ যে মিখ্য। সংবাদ পাঠাইয়াছিশৈন, 
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দরখাস্ত অনুসারে) থঙ্গাল জেনারেলের কুবুদ্ধিতেই ঘটিয়াছিল 1” 
তাহার। সে সময়ে মহাভয়ে আকুল হইয়া কাগুজ্ঞান হারা ইয়াছিলেন। 
ভাবিয়াছিলেন যে, ইংবাজ'সৈন্ত 'মণিপুরে পৌছিয়াই দোষী নির্দোষী 
সকলেরই বিপদ ঘটাইবে। মণিপুরেব অসভ্য পাহাড়ী জাতিদের 
ধরণ বাল্যকাল হইতে দেখিয়। যুবরাজ প্রন্ৃতির মনে এই কু-সংঘ্বার 
জন্মিয়াছিল । শিক্ষা "অভ্যাস, আচার, ব্যবহার প্রত্ৃতির ভিন্ তা 
অনুসারে মন্ুষ্যের ধারণ! ও কার্ধ্য-পদ্ধতি বিভিষ্ন হইয়া 'থাকে। 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যে কতদূর পক্ষপাতশৃন্ট ও শ্ঠাষ্য-বিচারপ্রিয়, তাহা? 
তাহারা তখন বুঝিতে পাঢ্রন নাই। 

২৭। এসকল বিষয় হুক্মরূপে বিবেচন। করিয়। ভারত-গভর্ণমেপ্ট 
অবস্তই জগৎ সমক্ষে 'দেখাইবেন যে, শক্রগণকে দমন ও পেষণ কবি- 
বার প্রভৃত শক্তি থাকিলেও। তীহারা৷ কোনরূপ অন্যায় ও ধর্মবিক্ুদ্ধ 
কাধ্য করেন না। বরং সত্য, ওদাধ্য ও ক্ষমাগুণের উচ্চ আদর্শ 
জগতকে দেখাইয়। ভাহার। ভারতবাদীর আস্তরিক তত্তি) শ্রদ্ধা ও. 
বিশ্বাম অধিকার করিস! থাকেন।” 


ক মণিপুর আহ মধো খঙ্গাল জেনারেলের প্রতিপত্তি প্রত্ৃতি সম্বন্ধে “বিচার”. 
অধ্যায়ের শেখ ভাগে খিন্তাঁরিত বেখা আছে। ব্যারষ্টার মং যোঙও এখানে সেইরূপ. 
উল্লেখ কিম । বি বে এব টার শির অধ্যায়ে আসাদের নে কা 
তক কতক আছে? :. 7. ও | / টি 
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[ ৩৬ ] 
পররাষ্ট্র বিভাগ 
সিমলা, ২৯শে আগষ্ট, ১৮৯১ সান। 
[ মণিপুর বিশেষ. আদালতের রায় ও বারিষ্টার ঘোষের মন্ততবা।দি পঃঠের 
গর ইহাই গভর্ণসেক্টেয় শেষ হুকুম ।] 
নং ১৭০০ ই, মণিপুরের অপরাধীদের বিচার ও মণিপুর 
'বাজ্য প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে নিয়লিখিত মন্তব্য ও 
ঘোষণাপত্র সকাউন্সিল গভর্ণর জেনা- 
রেলের আদেশানুসারে প্রকাশিত , 
হইল। " 
ভারত-গতর্ণমেপ্টের বৈদেশিক বিভাগীয় কার্ধ্যবিবরণীর সারাংশ? 
রী মন্তব্য | 

বিগত মার্চ মাসে মণিপুর রাজ্য প্রক্কাশ্তাবে, অন্ত্রবলসংযোগে 
ভারত- সাম্রাজ্জীর সৈম্তগণকে প্রতিরোধ করিয়াছিল; এবং এইরূপ 
প্রতিরোধ ও বিরুদ্ধাচরণ যখন চলিতেছিল, তখন সেই মহারাণীর 
একজন প্রতিনিধি ও অন্ঠান্ত ব্রিটিশ কর্মচারীকে আক্রমণ করিয়! 
তাহাদের প্রাণ নাশ করিয়াছিল । তজ্ঞন্ঠ ব্রিটিশ সৈম্ত বারা মণিপুর 
অধিকৃত হইয়াছিল এবং যে সকল ব্যক্তিকে হত্যাকারী বাঁ তাহার 
সহায়তাকারী ব। বিদ্রোহী বা বিদ্রোহ-উত্তেজক বলিয়া সন্দেহ হয়, 
তাহাদিগকে বিচারাধীন করিতে ৈন্তদলের প্রধান কর্মচারীর প্রতি 
উপদেশ দেওয়া! হইয়াছিল। সেই আজ্ামুসারে রান্র-অছি কুলচন্্র 
সিংহ এবং তীহার ভ্রাতাগণ (টিকেন্্রজিৎ সিংহ ৪. অন্য সিংহ) এবং 
নাত ব্যক্তি বন্দীকৃত হই বিচারাধীন হইয়াছিল। 
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১।  এতৎসন্বন্ধে নানাবিধ অত্যাবশ্যক প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়াতে 
সকাঁউদ্দিল গতর্ণর জেনারেল স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল কারণে 
অভিযুক্ত ব্যক্তি সকলকে গুরুতর অপরাধী বলিয়! সাব্যস্ত কর] হইয়াছে 
সে সমস্ত হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন । 

২। একথাই যথার্থই বটে যে, একজন (ব্রিটিশ প্রজ। নিরঞন ) 
ভিন্ন অন্য কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিই ব্রিটিশ তারতের প্রচলিত বাজবিণধি 
অনুসারে বিচারাধীন হইতে পাবে না। যে প্রকার আদালতে তাহা- 
দের.বিচীর হইয়াছিল, সেই আদাঁলতগুলি যে বিশেষ হুকুমের বলে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া কেবল সেইরূপ "বিচারের ক্ষমত1 পাইয়াছিল, ইহাঁও 
সত্য । মিঃ মনৌমোহন ঘোষ যথার্থই বুঝিয়াছেন যে, যে সব গুরুতর 
অপরাধ কোন ব্রিটিশ আদালতেই বিচার্ধ্য নহে, তেমন অপরাধের 
বিচার জন্য তারত-গভর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছামতে স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ বাজশক্তি পর়্ি- 
চালন করিয়। সেইরূপ আদালত স্থাপনের হুকুম দিয়াছিলেন। যে 
আদালতে, রাজ-অছি ও তাহার ভ্রাতাদের বিচার হইয়াছিল, তাহাতে 
(মণিপুরে যে সকল সৈন্তদল ছিল, তাহাদের ছুই জন প্রবীণ সামরিক 
কর্মচারী ও তাহাদের সহকারী স্বরূপ একজন বিচারকার্ষ্যে অভিজ্ঞ 
ডেপুটী কমিশনার ছিলেন ) অন্ঠান্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মণিপুরের প্রধান 
(পলিটিকেল ) রাজ্যসংক্রান্ত কর্মচারী কর্ভৃক বিচারাধীন হইয়াছিল । 


৩। রাজ-অছি মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধে দোষী 
সাব্যস্ত হওয়ায় তাহার প্রাণদগ্ডাজ্ঞ! হইয়াছিল । 

সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং 
আসামের চিফ কমিশনার ও অন্যান কর্মচারীগণের হত্যাসহায়তাকারী 
সাব্যস্ত হওয়াতে আদালত তীহারও প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞ! দিয়াছিলেন। 
 অঙ্গেয়সেনাও টিকেন্দ্রজিতের মত অপরাধী সপ্রমাণ হওয়াতে: 
তাহারও প্রাণদগ্ডাজা হইয়াছিল । 
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এই সকল দণ্ড মঞ্জবের জন্য (পূর্ধব আদেশমত.) সমস্ত কাগজ পত্র 
ভারত-গতর্ণমেন্টের নিকট পাঠান হইয়াছিল। 

প্রধান পলিটিকেল কর্মচারী নিয়স্থ এই সকল লোকের বিচার 
করিয়াছিলেন ;-( ১) থঙ্গাল সিংহ বা থঙ্গাল জেনারেল, (২) কজেয় 
মণিপুরী, (৩) নিরঞ্জন সুবেদার, (৪) সামুসিংহ বা জুয়া নিংখো 
কর্ণেল, (৫ ) নীল্মণি সিংহ বা আইয়! পারেল মেজর, (৬) মায়াসিংহ 
মেজর, (৭) লোকেন্ট্র বীরজিৎ সিংহ বা ওয়াংখাই লাক্‌পা,:(৮ ) উরু 
'পিংহ বা উসববা, (৯) অবঙ্গজয় বা! এক্বর্বা (১০) চৌবে হাইদার 
মাকাহাল, (১১) ঘন সিংহ কাঙ্গদ্রা (১২) কম্বা সিংহ লাইশ্রবা (১৩) 
ধ্বজসিংহ মাবের্ববা (১৪) ননীসিংহ নেপ্রামাকাহাল (১৫) ব্রিলোক 
সিংহ নংখোলবা সাতোয়ালও ( ১৬) ধানসিংহ সুগোল সেনবা। 

চিফ কমিশনার ও সন্তান্য কর্মচারীর হত্যাকশরী বলিয়া সপ্রমাণ 
হওয়াতে, গঙ্গাল সিংহের প্রাণ দ্রণ্ডের আজ্ঞা ঘেওয়1 হইয়াছিল । মিঃ 
জরীমউডের হত্যাকারী সাব্যস্ত হওয়ায় কজেয় মণিপুরীর প্রতিও প্রাণ 
ঘডাজ্ঞ) প্রদত্ত হইয়াছিল । 
ৃ মালি কর্ণের এবং আয়া পারেন মেজর, মহারাণীর বিরুদ্ধে 

ৰ --মায়াসিংহ ষেঙ্গর এবং (ব্রিটিশ প্রজা 
উমরার দেন সৈন্যদলের ভূতপর্ব সৈন্নিক) নিরপ্রন সিংছ মহা 
রাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী প্রমাণিত হওয়ায়, প্রাণ দপ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। :.. 

৬ পর ষয়ন্ত আসামীই চিফ কমিশনার ও অন্ঠান্ঠ কর্মচারীদেক্ 
হত্যাকারী সপ্রয়াথ হওয়াতে, ভাহাদের, সৈকলেরই প্রতি প্রাণদণ্ডাজা 
দেওয়া হুইয়াছিল। 

৪1 'গতর্ণমেপ্টের অনুমতি গ্রহণ রুরিয়া ছুই জন আসামী (কুজ- 
চন্স ও টিকেন্্রজিং ) আগীল করিয়ারছন। . তাদের আলীলেক দর- 
সা, ভাহাদের পৃঙ্ষীয় ০১, গল এবং 
(উপরোরিখিত সমন [রুদ্ষমার কাপর উন ফযানদিস, গর 


৫1 পতি পাচ্ছে বা হাম কে তাহাদের 
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মোঁকদ্মার সময় উকীল বা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিবার স্থুবিধা তাহা 
পান নাই। এটি ভ্রম। মোকদমা আরস্তের পূর্বে তাহারা সে জন্য 
কোন দরখাস্তই করেন নাই। তৎপরে ব্যারিষ্টারের দ্বার! তাহাদের 
মোকদদযার সমস্ত বিবরণ প্রদর্শন করিবার প্রচুর সময় দেওয়া হইম্নাছে 
এবং তাহাদের স্বপক্ষে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে, সে সমস্তই 
তাহাদের পক্ষীয় ব্যারিষ্টার মিঃ মনোমোহন ঘোষের বর্ণনাপত্রে লিখিত 
এবং ভারতগতর্ণষেণ্টের গোর করা হইয়াছে। 
৬1. আসামীদের পক্ষীয় ব্যারিষ্টার বলিয়াছেন যে, মণিপুর স্বাধীন 
রাজ্য ছিল, সুতরাং মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেখানকার 
শাসনকর্তাগণের (রাজা কর্মচারী প্রভৃতির) আদৌ বিচারই হইভে 
পারে না। একথাও বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট যুদ্ধ ঘোষণা 
পর্ধ্যস্তও করেনগঞ্াই ; অথচ সৈন্তগণ সেনাপতির বাড়ী মাক্রমণ করিয়া 
ছিল; হিরা নিলি ত্তাহাদের কিছুমাত্রই অন্যার 
হয় নাই। 

সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেল এ যুক্তি আদে স্বীকার করিতে 
পারেন না। মনিপুর রাজ্য যে পরিমাণে তারত গভর্ণমেন্টের অধীন 
“তাহা এই সকল মোকদমার সংজ্রবে একাধিকবার বুঝাইয়! দেওয়া 
হইয়াছে এবং ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া মানিতেই 
হইবে যে, মণিপুর সর্বপ্রধান রাজশক্তির অধীন ও আশ্রিত রাজ্য । 
পুন রাজ্য ভারত-গতর্ণমেষ্টের আইনসঙ্গত ক্ষ (বিরুদ্ধ যে বল 
প্রকাশ ও বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে, ( তাহা যুদ্ধ করা, বিদ্রোহ, রাজ-. 
প্রোহিতা অথবা যে কোন নামেই অভিহিত করা হউক ) তাহা এরূপ 
অপরাধ অবপ্তই 'বটে, যে জন্ত তৎকার্যয-সংলিগ্ত ব্যক্তিগণকে এবং 
মোটের উপর সমস্ত রাজ্যকে' এমন শাস্তি ও শিক্ষা দেওয়] দু 
যাহাতে তাহা, অন্ঠান্ট স্থলে আদর্শ স্বরূপ হইবে। তাঁরত-গ' 
মহারানীর স্থলাতিবিক্ত মাত্র: এবং সমস্ত দেশীয় াঙান াি রা 
ধীন। অতএব ভারত" * গভরৃষেক্টের সহিত দেশীয় রাজ্যের -. 
সম্বন্ধে অন্তদর্গতি ক মিযম-হুতর আদ খাটে না। একটির ঈর্ধপ্রাধা্য 
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থাকাঁতেই অপর সযস্তের অধীনতা আপন। আপনিই আসিয়া পড়ে। 
মণিপুর কিম্বা অন্ত কোন আশ্রিত রাজ্যে যে কোন ব্যক্তির থাকা 
আপত্তিজনক মনে হয়, তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার হুকুম দিবার 
অধিকার ভাঁরত-গভর্ণমেন্টের অবশ্তই আছে। এ অধিকার কোন 
আইনকানুন অনুসারে নহে--ইহা! সর্বোচ্চ রাজশক্তি পরিচালন] হইতে 
সমূৎপন্ন । এ সম্বন্ধে কেহ কোন আপত্তিও করিতে পারে ন1। স্বীর 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য তাহাদের রাজ্য সম্বন্ধীয় ( পলিটিকেল ) 
প্রতিনিধি দ্বার! দরবার বসিবার আদেশ দিবার ক্ষমতা গভর্ণমেপ্টের 
ছিল এবং সেনাঁপতির নির্বাসন সন্বন্ধে আমাদের আজ্ঞা প্রতিপালিষ্ত 
না হইলে স্টাহাঁকে বলপূর্ববক গ্রেপ্তার করাও গভর্মেণ্টের কর্তব্য ছিল। 
সকাউন্দিল গভর্ণর-জেনারেলের মত এই ঘে, সেইরূপ €গপ্তার বলপুরব্বক 
নিবারণ ও সশস্ত্র প্রতিরোধিতা, বিদ্রোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
ব্রিটিশ ভারতে মাজিষ্ট্রেটের ওয়াবেপ্ট লইয়া পুলিশ কর্মচারী গ্রেপ্তার 
করিতে গেলে, যেমন কোন ব্যক্তি তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিলে আত্মরক্ষার 
দোহাই দিয়া নিষ্কৃতি পাইজে পারে না, ইহ ঠিক সেইরূপ । 

৭। অতএব মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরাধে, আসামীরা? 
বিচার যোগ্য; উকিল, ব্যারিষ্টার দিবার সম্পূর্ণ স্থুবিধা ও সুযোগই 
তাহাদের ছিল এবং বিচার পদ্ধতির কোনরূপ গোলযোগেই, তীহাদের 
কোনরূপ অনিষ্ট হয় নাই । 

৮। সংগৃহীত সাক্ষ্য ও প্রমাণাদির উপর যেরূপ বিচার হইয়াছে, 
টা ন্ঠায়ান্ায় সম্বন্ধে গভর্ণর জেনারেলের মীমাংসা নিয়ে বিবৃত 

| 
.৯। রাজ-অছি কুলচন্দ্র ( কার্্যতঃ) বিদ্রোহী বলিয়] সাব্যস্ত 
হইয়াছেন। যে সময় প্রস্তাবিত ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল, তখন তিনি 
য্ণিপুরের (সর্ধবাদিসন্মত ) শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি তৎপুর্ব্র 
সুবরাজ ছিলেন; এবং মহারাজ শুরচন্দ্রের মনের মধ্যে যাহাই.কেন 
থাকুক নাঃ ( ইহার স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ) তিনি তরবারি ও 
বাজ-পরিজ্ছদ অর্পন করিয়! যেরূপ কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, 
তাহাতে সকলেই বুঝিয়াছিঘ যে, তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। 
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তৎপরে আসামী রাঁজ্যভাঁর গ্রহণ করিলেন। তিনি মহারাজার উপাধি ; 
ও প্রভুত্ব গ্রহণ করায়, রাজ্যের সর্ধবপ্রধান ব্যক্তির দায়িত্বও তিনি 
অবশ্তই 'লইয়াছিলেন। ত্রীহার স্বপক্ষে এইমীত্র বলা যাইতে পারে যে, 
তিনি কার্য্যতঃ তাহ] অপেক্ষা সমধিক তেজীয়ান প্রকৃতির একজন 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার অভিমতের অধীন হইয়াছিলেন। * * অতএব 
তাহাকে দোষী সাব্ত্ত কর! ঠিকই হইয়াছে । তথাচ তাহাকে হুর্বল, 
প্রকৃতির লোক বিবেচনায়, গভর্ণর-জেনারেল, তাহার গ্রাণদণ্ডের 
পরিবর্তে, চির-নির্বাসনের আজ্ঞ। দিতে মনস্থ করিয়াছেন। * 
১০। সেনাপতি টিকেন্্রজিতই বিদ্রোহের প্রূত নেতা ছিলেন; 
এবং মণিপুর রাজ্য মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান ব্যক্তি। একথা 
অস্বীকার করা হয় নাই যে, তিনি ভারতসাম্রাজ্জীর সৈন্যগণের বিরুদ্ধে, 
মণিপুরী সৈশ্টঞ্িকে পরিচালিত করিয়াছিলেন । ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের 
প্রতিনিধির বাসস্থান_-যাহাী আক্রমণ-সহনোপযোগী রূপে - প্রস্তুত হয় 
নাই এবং যাহাতে কাষানাদি কিছুই ছিল না এবং যাতে তখন 
কয়েক জন আঘাতপ্রাপ্ত লোক ও বিশেষতঃ একজন ইংবাজ-মহিলা 
ছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া অনধিক দূর হইতে কামান দাগিয়াছিলেন। 
*হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে নিম্নলিখিত যে সকল বিষয় প্রমাণ হইয়াছে, তাহারও 
যথার্থতা বিষয়ে তিনি স্বীকার করিতেছেন বলিয়। মনে হয়। সন্ধি- 
ধার্য্য সম্বন্ধে মৌখিক পরামর্শ জন্য, চিফ-কমিশনার ও তাহার সঙ্গী 
গণকে কেল্লার মধ্যে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল । সেনাপতি তাহাদের 
সহিত সাক্ষাৎ, করিলেন এবং অধিক যুক্তি তর্ক না করিয়াই, ব্রিটিশ 
সৈম্গণের অস্ত্রশক্ত্ সমর্পণ করিবাঁর কথা দৃঢ়তার সহিত বারশ্বার জিদ, 
করিয়। বলিতে লাগিলেন । সেই প্রস্তাবে কমিশনার সম্মত না৷ হওয়ায়, 
তিনি চলিয়া গেজেন। চিফ-কমিশনার ও তাহার সঙ্গীদের চারিদিকে 
ভয়খমক উত্তেজিত ও বিষম আশঙ্কাগ্রদ লোকের দল ঘিরিয়া থাকিলেও 
. তিনি তাহাদের নিরাপদে রেসিডেন্সিতে ফিরিবার জন্য কোনরূপ 
বন্দোবস্ত রা সতর্কতা অবলম্বনই করিলেন না। কিন্তু সাক্ষী অঙ্গেয় 
মিঙ্গতো। তাহাকে বলায়, তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন যে যদ্দি সে পারে, 
তবে যেন তাহাদিগকে রেসিডেন্সি পর্যযস্ত পৌছাইয়া আসে। যখন 
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“তাহারা আক্রাত্ত ও মিঃ গ্রীমউড বর্ধা-বিদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন সেনা-: 
পতি ফিরিয়া, বিশৃঙ্খল লোক জনকে তাঁড়াইয়া দেন এবং সাহেব- 
দিগকে দরবার গৃহে রাখেন। তৎপরে তিনি ছুর্ণ-প্রাচীরে চলিয়? 
গিয়াছিলেন ? সাক্ষী উসর্ধবা এবং যাত্র! সিংহ অর্ধ ত্প্টা পরে, তাহাকে 

_গ্লেই স্থানে দেখিয়া বলিয়াছিল যে, থঙ্গাল জেনারেল সাহেবদিগকে 
হত্য] করিবার হুরুম দিয়াছেন। সেনাপতি উত্তর করিলেন যে, তিনি 
আসিয়া থঙ্গাল্ের সহিত সে কথা কহিবেন। তৎপরে তিনি ছুর্গ-প্রাচীর 
পরিভ্রমণ করিয়া, তোপ-গারদে “ফিরিলেন ; এবং সাহেবদিগকে হত্যা! 
করা উচিত কিনা, এসক্বন্ধে থঙ্গাল জেনারেলের সহিত কথা বার্ড! 
করিলেন । ইহার অর্ধ ঘণ্টা মধ্যে থঙ্গাল জেনারেল আবার সাহেব- 
দিগকে হত্যা, করিবার স্পষ্ট হুকুম দিলেন? তৎকালে সেনাপতিও সেই 
ঘরে শুইয়্াছিলেন। যে সকল অন্থচরেরা ইতিপূর্বে থঙ্গাল জেনারেলের 

নিজের হুকুম অস্থুসারে কার্য করে নাই, তাহারাই এখন সরকাক 
জল্লাদিগকে ডাকাইয়া, সাহেবদিগকে হত্যা করাইল। 

সেনাপতির জবাব এই যে, তিনি একে পীড়িত ছিলেন, তাহাতে 
আবার অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে ঘুমাইয়া৷ পড়িঘনাছিলে এবং সাহেবদের 
হত্যার পর, কামান-বন্দুকের আকস্মিক শবে, তাহার নিদ্রা" ভঙ্গ 
হইয়াছিল )--নিদ্রার .পূর্ব্বে তাহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, তাহার 
যুক্তি তর্কে ধঙ্গাল জেনারেল, সাহেবদিগকে হত্যা করিখান্র অভিঞ্ায় 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ্পষ্ইই দেখা যাইতেছে যে, সেনাপতি 
যে. কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, পীড়া. হত তাহার কিছুই 
প্রতিব্ন্ধক হয়নাই। তিনি জানিতেন যে দরবার হালে, ইরা কর্ম 
চারীয়া তাহার ক্ষমতাধীন রহিয়াছেন। * ৯  ভারত- 
গভরজমেন্ বিশ্বাস করিতে'পারেন না যে, সেনাপতির ইচ্ছার বির 


দলীল। . ৯৫... 


থঙ্গাল জেনারেল ব্রিটিশ কর্মচারীদিগকে হত্যা করিবার হুকুম দিতে 
সাহস করিলেন; অতএব মীমাংসা হইল যে, (অনুচবরেরণ যেমন 
বুঝিয়াছিল) সেই হত্যার হুকুম (থঙ্গাল জেনারেল ও সেনাপতি ) 
উভয় কর্তৃকই প্রদত্ত হইয়াছিল । সুতরাং অভিযোগের ছুইটি বিষয়েই : 
তিনি দোষী; এজন্ত' তাহার প্রতি যে প্রাণদপ্ডাজ্ঞ৷ হইয়াছিল। তাহ] 
কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। 

১১/১২।১৩। থঙ্গাল জেনারেলের অপরাধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই 
নাই ; অতএব তীহারও প্রাণদণ্ড কর! হইয়শছে। 

কজেয় মণিপুরী গ্রীষউডকে জুত্যা করা স্বীকার করিয়াছে? নিরঞ্জন 
সুবেদার ব্রিটিশ পুজা হইয়াও মহারাণীর সৈশ্ঠগণকে সশস্ত্র প্রতিষোধ 
করিয়াছে । তাঁহাদেরও প্রাণদ্ড হইয়াছে । 

রাজকুমার অঙ্গেয় সিংহ সৈন্ঠাধ্যক্ষতা করিয়াছেন ; সামু সিংহ, 
নীলমণি সিংহ, মায়। সিংহ এবং লোকেন্দ্র বীরজিৎ সিংহ, . ইহারা 
সকলেই মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে; ইহাদের সকলেরই যাব- 
জ্জীবন ছ্বীপান্তর দণ্ড ও. তাহাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি জব্ষ হইল । 

উরুসিংহ প্রস্থতি অপর সমস্ত আসামীর! হত্যার অপরাঁধে জড়িত : 
বটে; কিন্তু তাহারা আজ্ঞাধীন, হইয়া কার্য্য করিয়াছিল ; এজন্য 
তাহাদের সকলেরই যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড হইল। 


ঘোষণাপত্র । 





যেহেতু মণিপুর রাজ্য সম্প্রতি হারামী ভ মা ক্াধি 
পত্যের বিরুদ্ধে সশস্ত বিদ্রোহী হইয়াছিল; বেছে সেই বি 
হের স্ময়, সেই মহারানীর প্রতিনিধি ও শা করারীনধা, বি? ট 
২৪শে মার্চ তারিখে তাহারা হত্য) করিয্াছিন এরং বেহেছু ১৮৯১: 


৬ ৃ  মনিপুরের ইতিহাস। 1. 


সালের ১৯শে এপ্রেল তারিখের ঘোষণার রা রাদ-ছি কুলচনরে 
্রুত্ব লোপ হওয়ার কথা ব্যন্ত করিয়া সেই রাজ্যের শাসনভার মণি- 
 পুর্স্থিত মহারাণীর সৈন্গণের প্রধান অধিনায়ক নিজ, হস্তে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন? এক্ষণে এতদ্দারা বিজ্ঞপ্ত হইতেছে যে, মণিপুর রাজ্য যে 
অপরাধ করিয়াছে, তাহার শাস্তি স্বরূপ তাহা ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত 
হইবার যোগ্য হইয়াছে এবং আপাততঃ তাহা মহারাধীর অনুগ্রহ ও 
বেছাখীন আছে। 

ইহা ও ব্যক্ত কর! ধাইতেছে যে, মহারাণী অনুগ্রহ করিয়া মণিপুর 
রাজ/টিকে তাহার ভারত-সাম্রাজ্যতুক্ত *করিবেন না; তিনি পরম 
 দয়াপরবশ হইনা মণিপুরে দেশীয় শাসনকর্তা পুনঃস্থাপুন করিবার 
অন্থুমতি দিয়াছেন; অতএব সকাউন্সিল গভর্ণর-জেনারেল ধাহাকে 
দের? ৪19 করিবেন, তিনি তদহ্রূপ শাসনকর্তী (রোজা) 
রর বিরল নেতাদিগকে থে শাস্তি দেওয়া হইল, তাহাতে এবং 
মণিপুর প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম ধার্য্য হইবে, তাহাতে 
. অহাবানীর আধিপত্য বিলক্ষণ প্রকাশিত হইবে--এই বিশ্বাসে, ই 
এর বা িনিতে আক হান ডি, 
: 5 যাহাকে যেবপ সর্তে ষণিপুর রাজ্য শাসন করিবার ই 
আজ তাহা. (সকাউঙ্সিল তিক ইহার, পরে প্রকাশ 
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